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ইংরাজী ১৭৫৭ সাল। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করল বিদেশ! 
শক্তি। আর তখনই ভারতের আকাশে ঘনীভূত হল দুর্যোগের কালো 
মেব। প্রথম ওরা সাংলা-বিহার-উভিয্যার নবাব পিরাজউদ্দৌলার 
পতন ছটিয়েছিল। আর বাংলাকে কেঞ্দ্র করেই বিস্তার করেছিল 
শোষণের জাল! হাই দুর্ভাগোর কবলে প্রথম পতিত হয়েছিল বাংল 
ও বিহার । 

কট বুদ্ধিতে ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় ছিল একেবারে পাক! । সরাসরি 
গ্রহণ করলো না এদেশের শাসন ক্ষমতা; শিখণ্ডির মৃত একজন 
ন্বাবকে আমলে কেখে শাসনের নাছে আগম্ত করলো প্রচণ্ড শাবণ' 
কোন নাতি এবং মযঞ্ত্ের ধার ধাবল শা! দ্বিধা করুলো না অর্থলাভের 
জন্বা ছল, চাতুরী এ দয কেন হীন পস্থ গ্রহণে । ভাই এতকাল ধরে 
বা'লর সামরণ মাডষ, যার! ক্ষেতে খামারে বাজ করতো, রাজনৈতিক 
উত্থান-প্ন যাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতো না তারাই হল বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের শিকার । 

আগে সাধারণ মানুষ দল বেঁধে গাষে বাস করতো, চাষ করতো 
যৌথ ভাবে। ফসল উঠলে ফমলেবু এক্কটা অংশ বাজকর হিসাবে 
দিয়ে লুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিত দিন। গোষাল ভরা গরু ছিল, 
পুকুর ভর! মাছ ছিল, অবসর সময তীতীরা কাপড় বুনতো, কুমোররা! 
হাড়ি কলসী তৈরি করুতো, কর্মকার! ভৈরি করঙ্ো লোহার 
জিনিসপত্র । তাছাড়া বিভিন্ন জাম়গাধু গড়ে উঠেছিল পেতল-কাসার 
কাজ, হাতীর দাত ও শাখার কাজ, রেশমের কাজ, এমন আবুও"কত 


কাঞ্গ। কিন্তু এ সবের জন্য কোন কর দিতে হতো! ন। রাজাকে । 
বেশ সুখের ছিল বাল।। তাইতো নাম হয়েছিল সোনার বাংলা । 

ইংরাজদের সহ হল না এদের সুখ; শনি ঠাকুরের দৃ্রির মত, 
বূপকথার ন্ুয়োরাশীর মত ওদের সখের সংপারে আগুন ধরিয়ে দিল। 
প্রপমে জমির উপর এবং শিন্ের উপর মাত্রাতিরিক্ত ভাবে কর 
চাপালো। অতিরিক্ু মুনাফ' লুটতে জমিকে বন্দোবস্ত দেওয়ার বাবস্থা 
করলো! । দাধারণ মানুধের উঠলো নাভিশ্বাম। 

পলাশীর যুদ্ধর মাত্র সাতটি বছর আতিক্রাস্ত হতে না হতেই 
অত্যাচার? ইংরাজদের বিরুদ্ধে বাংলার মানষের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত 
হয়ে উঠলো) ইষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর কর্মকর্তার। ভেবেছিল, এ দেশের 
মানুষ এক একটি নিবিষ ভূঙ্গঙ্গ -- ওর] মার খেতে জানে, ছোবল দিতে 
জানে না -তাই কুকুর শেয়ালেরও অধম মনে করেছিল & মনুষ্যতহীন 
বৃটিশ বণিক সম্প্রদায় । যত প্রকারের শান ও শোষণ সম্ভব, সবই 
প্রয়োগ করেছিল ওদের উপর । 

অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাংলার মানুষ বিদ্রোহী হয়ে 
উঠলো প্রথমে তৃষের আগুনের মত ধিকি ধিতি করে জ্বলছিল । 
তারপর দাবাগ্নির মত ছড়িষে পড়লো বাংল! ও বিহারের নানাস্থানে । 

বিদ্রোহের প্রথম সুচন৷ হয়েছিল ইংবাজী ১৭৬৩ সালে অর্থাৎ পলাশী 
যুদ্ধের মাত্র ছ' বছর পরে এবং বিদ্রোহের জের চলেছিল ১৮** সাল 
পরধস্ত--এক রকম অর্ধ শতাব্দ! কাল। কথিত আছে, এই বিদ্রোহকে 
দমন করতে আধুনিক সমর সঙ্জাম্ম সজ্জিত বুটিশ সৈশ্যবাহিনীকে 
হিমসিম খেষে যেতে হয়েছিল। বনু ইংরাজ সৈম্যাধাক্ষকে বরণ 
করতে হয়েছিল মৃত্যু । দীর্ঘস্থায়ী উক্ত (বিদ্রোহের ঠংবাজবা নামকরণ 
করেছিল সন্যাপা বিদ্রোহ । 

বাংল৷ ও বিহারের এই প্রথম্ন বিদ্রোহকে কেন যে সন্গাসী বিদ্রোহ 
আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল, সে বিষয়ে ইতিহাস একরকম নীরব। 
ব্্ভয়ানের এতিহাসিকরা অনুমান করেছেন, মুঘল সাআ্াজ্যের শেষের 


দিকে ভারতবর্ষের জামামান সন্নাসী ও ফকিরগণ বাংল ও বিহারের 
সমতলভমি এলাকাম্ব নবাবদের কাছ থেকে কিছু কিছু নিঞ্চর জমি 
লাভ কার কৃষিকাজে মন দিয়েছিলেন এবং গৃহীর জীবন যাপন 
করতে গিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেছিলেন । কিন্ত তীরা গৃহীদের পোষাকে 
থাকতেন না। বাবহার করুতেন ফকিব-সন্গাসীর পরিধেয় এবং 
বছরের বিশেষ বিশেষ সম তারা তীর্ণ শর্যটনে বহির্গত হতেন। তাছাড়া! 
গুহেও ব্যবস্থা করতেন নান! ধর্মানুষ্ঠানের | 

ঈংরাজেরা বাংলা ও বিহারের ক্ষমতা দখল করায় একেবারে 
নিল'জ্জের মত চালাতে লাগলো কুষ্চ শোষণ। সেই শোষণ থেকে 
বাদ পড়দন না গুহ ফকির ও সন্নাসণ সম্প্রদায় । তছুপরি যে 
ধর্ম নুষ্ঠান ও তাঁথজমণকে জীবনের সার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তার 
উপরে বসানো হল কর । নাম হল “তীর্থকর”। এবার রীতিমত 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ফকিতু ও সন্গাসীরা। আর তাদের হাতে হাত 
মেলালো৷ উৎপী,ভত কৃষক সম্প্রদায় । অপর দিকে সুখল সাম্রাজোর 
পতনের পর !বরাট মুঘল বাহিনী বেকার হযে পড়েছিল। তাদের 
জমিজমা ছল না। শাসকরাও তাদেও পুনবাসনের ব্যবস্থা! করলো না । 
ফলে কার সেম্তরা একরকম চুরি ডাকাতির দ্বারাই নিজেদেক পেটের 
খোবাক সংগ্রহ করতে মারন্ত ক“ছিল। 

চুরি করতে গিয়ে বিবেকে বাধলো তাদের । কার ঘরে চুরি 
ডাকাতি করবে? হাহাকার পড়ে গেছে গ্রামে গঞ্জে। করের দায়ে 
কৃষক কৃ'ষ ছেড়েছে । তাতীর তাত বন্ধ। ঘরে ঘরে অভাব, ঘরে 
ঘরে অনটন। অথ5 তাদেরই রক্ত জল কর! অর্থে ভবে উঠেছে ইংরাজ 
কৃষিগুলি। বেকার সৈন্যদের তখন দৃ্টি পড়ল ওই কুঠিগুলির উপর । 
কিন্ত হরক্ষি সেই কুঠিগুলিতে হানা দেওয়া দশবিশজনের শক্তির 
বাহিরে ছিল তখন তারাও যোগদান কক্স এ বিদ্রোঙ্গীদের 
দলে। 

প্রকৃত পক্ষে ফকির ও সম্গাসীরাই হিলেন পিদ্রোহের উদ্যোক্তা । 
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ভারাই প্রথম বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ করে ইংরাজ কুঠি লুষ্ঠন করতে 
এবং সেই লুষ্টিত অর্থকে ভাগ করে দিতে চাইলেন সাধারণের মধ্যে । 

প্রথম ইংরাজ কুঠি আক্রান্ত হল ঢাকায় ১৭৬৩ সালে। 
ইংরাজের। ন্বপ্ে৪ ভাবতে পারেনি এদেশের ছুবল মানুষ সংঘবজ্ধ 
হয়ে তাদের মুখোমুখি দাড়াবে; প্রথথমটাযু তাই তারা হতভম্ব হয়ে 
গেছিল। তারপর এতগুলি বিপ্রোহীর সামনাসামনি হতে ভরুসা 
না পেয়ে কুঠির পরিচালকরা চোরের মত পালিষে গিয়ে প্রাণ রক্ষা 
করলে! তখন বিদ্রোহীরা এ কুঠিটি রেখে দিল নিজেদের অধিকারে । 
অবশ্ঠ পরের বছর ইংরেজরা যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে 
ছিনিষে নিয়েছিল এই কুঠি । 

ঢাকার কুঠি লুষ্টিত হওয়ার পর ইপ্রাজরা কুঠিতে কুঠিতে আগ্েয়ান্তর- 
ধারী কিছু কিছু সৈনিক মোভায়েন করেছিল । তাতে বিন্দরমা 
ভীত হল না বিড্রোহীরা॥ ঢাকার কু লুষ্ঠনের কয্ধেক মাস পরেই 
ভার! আক্রমণ করলে! রামপুর বোযালিয়ার কুঠিটি ॥. “বন্দেমাচ্মরম্‌? 
ধ্বনিতে আল্কাশ বাতাঙ। কম্পত করে তারা ঝাপস্বে পড়লো 
ইংরাজ রক্ষী বাহিনীর উপর, ছু'পক্ষে হল তুনল বুদ্ধ শেষে 
বিঞোহরা কুঠিব পরিচালক বেনেটে সাহেবকে হতা। করে হক্কগন্ত 
করলে। কুষিতে সংরক্ষিত প্রয়র ধনসম্পদ | 

প্রপর দুটি কুঠি লন কর!র পর বিদ্রোহখদের মনোবল আরও 
দাত হুল ২ এখানে পেখানে ৬০৩ আস্ত হতে লাগলো কুঠি- 
গুলি । হখশির ভাগ ক্ষেয়ে জঘুলাভ করলে বিক্রোহবা। ইংর!জ 
শাসকবর্গ এবার হাত গুটয বলে রইল না! বিদ্রোহদের সাযেস্তা 
করছে সঙেষ্ট হল। কিন্তু বি্রাহীরা এমন চতুর ছল যে. কোনে! 
প্রকারে তাদের হদিস খুজে পল না সরকার । 

তিন বছর পরে, উ৭৬৬ সালে বিল্রোহীরা অবপ্রথম বিশীল বুটিশ 
বাহিনীর সঙ্গে সম্মুগ সমরে অবতীণ হয় এই যুদ্ধে বিদ্রেহীদের 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রামানন্দ গৌসাই নামে এক সন্নাসী আর ইংরাঞ্জ 


এ 


পক্ষেন্ন সেনাপতি ছিলেন লেঃ মরিসন। সঙ্গে ছিল গ্রচুর কামান ও 
বন্দ্ুক। রামানন্দ গেঁসাই বুঝতে পারলেন, ইংরাজদের আগগ্নেয়াস্্ের 
সম্মুখে তার বাহিনী আদে সুবিধা করতে পারবে ন।। গেবিল। 
যুদ্ধের স্বল্প গ্রহণ করলেন তিনি। অল্লক্ষণ যুদ্ধের পরে ছত্রভঙ্গ 
হবে পড়লো বিদ্রোহীরা ।- মর্রিসন্রে সৈহ্তাবাহিনী তৎক্ষণাৎ উল্লাসে 
মত হয়ে পেছু ধাওয়া করলো! কোন শ্ঙ্খলা তখন আর ছিল 
না। হঠাৎ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রুখে দাড়ালো বিদ্রোইশরা | 
মাত্র চারশ” বিদ্রোহী ছিন্ন ভিন্ন করে দিল বিরাট এক বুরিশ বাহিনীকে 
লেঃ মবিন কোন রকম পালিষে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন । 

পব্খের বছর বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হল পানা | বিদ্রেহীর! 
সমবেত হয়ে কেবল স্থানীয় ইতরাজ কুঠিগুলি দন করলো না. 
ঈতরাজদের পুষ্টপোষক জমিদারদের কাছারী লুঠন করেও দারুণ 
সন্থাস নতি করলে! । এখানে সেখানে হল খণ্ড যুদ্ধ! কিন্তু প্রতিটি 
স্থানে বিজোহীদের হল জযু। কুঠির ইংবাঞ্জ পরিচালকরা এবং জমি- 
দাররা 'শালিষে গিষে আত্মরক্ষা করলে?) তখন পাটনার বিদ্রোহীদের 
দমন করার জন্য সুসজ্জিত করা হল ইংরাজ বাহিনী! তাদের 
মোকাবিল। করতে মিলিত হল প্রা পাচ হাজার বিদ্রোহী । এবারও 
বিদ্রোহীরা গ্রহণ করলো! গেরিলা যুদ্ধের পদ্দাত। বিরাট উংরাজ- 
বাহিনী ছিন্ন ভিন হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা দখল করলো! সারেঙ্জি 
জেলার ভাঁসপুর তুর্গী। এবার বিব্রোহীদের ক্ষমতা হল সুপ্রতিচিত। 
কিস্ত এই ছুর্গকে তারা বেশিদিন নিজেদের অধিকারে বাখতে সক্ষম 
হল না। পরে ইংরাজ্জ সেনাপতি ক্যাপ্টেন উপ্ডিষষে বেশ কিছু 
সংখ্যক কামানের সাহাযে অধিকার করলো হুর্গ। 

অত:পর বিদ্রোহীরা তাদের ঘাটি স্থাপন করলো উত্তরবঙ্গে । 
কাছেই ছিল নেপাল সীমান্ত: তাছাম্ডা কাছাকাছি অরণ্য ছিল বলে 
বিদ্রোহীদের আত্মগোপন করতে সুবিধা! হবে বিবেচনা করে তার! 
:সইধানেই ঘাটি স্থাপন করেছিল! জলপাইগুড়ি জেলান্ম একটা 
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হর্গও নির্মান করলো । সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, বাংল! ও বিহারের 
বুক থেকে ম্বেত্লাচারী ইংরাজ শাদনকে অপসারিত করে নিজেরাই 
শাসন করবে । তাই শুরু করলে! তারা ইংরাজ চিতাড়ন। এখানে 
সেখানে হতাকাণ্ডও অনুষ্ঠিত হল। অনদিনেই ইংরাজ-শন্ত হযে 
গেল উত্তরবঙ্গের একটা বৃহৎ অঞ্চল । 

শহ্কিত হয়ে উঠল কোম্পানির শাসকবর্গ। তারা বিদ্রোহীদের 
সমুচিত শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জির অধীনে প্রেরণ 
করলো একটা বিবাট সৈন্দল। কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন ন। 
মাকেঞ্জি। তখন আর একটি সৈন্তদল নিয়ে লে: কিথ যোগ দিলেন 
ম্যাকোর্জির সঙ্গে। বিদ্রোহীরা এবারও সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করলো। 
সুকৌশলে ইংরাজ বাহিনীকে করলো পধুর্দস্ত এবং লে: কিৎকে 
করলো! হত্যা । সমগ্র উন্বরবঙ্গে ঘোধিত হল বিদ্রোহীদের জদ্ম। 
এবার বীতিমত ভীত হয়ে উঠলো ইংরাজর | 

সারা বাংলা ও বিহারে বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহীরা ইংরাজদের 
উপর আক্রমণ চালালেও ইংরাজরা তাদের শোষণযন্ধকে এতটুকু 
শিখিল করলে না। সাগরপারের সুদূর শ্বেতদ্বীপ থেকে তার। ছুটে 
এসেছে এতদুরে কেবল সম্পদের আশায়। রক্ত খেকো জোকের 
মত মাটি কামড়ে পড়ে রইল এবং বিদ্রোহীদের দমন করার উপাস্ 
উদ্ভাবনে যত্বুবন হল ' অধিকপ্ত আর* জোরদার করলে। শোষণকে। 
ফলে পলাশীর যুদ্ধের মাত্র বার বছর পরে অথাৎ ১৭৬৯-৭০ সালে 
বাংল| ও বিহারের বুকে দেখা দিল ভয়াবহ দুভিক্ষ, য। ইতিহাসে 
ইংরাজ স্থই “ছিয়াত্তবের মন্বম্তর" নামে কথিত; করভারে জর্জরিত 
কৃষক কৃষি কাজ ছাড়তে বাধ্য হল। তীাতীর অনেক আগেই 
বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল । এবার উৎপন্ন কসলের প্রায় সবটুকু 
শাসক শ্রেণী গ্রা করায় চাষীরাও ঘর ছাড়তে বাধ্য হল। তবুও 
তাদের পেছনে পেছনে তাড়া করে এল ছুধাসার পেছনে বিধুচক্রের 
মত'হংরেজর্দের শোষণচক্র ! সোনার বাংলা হল শ্মশান । হাজাও 
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হাজার মানুষ মরতে লাগলো অনাহারে! তথাপি দয়া হল না 
ইংবাজদের এবং ইংবাজদের পৃষ্ঠপোষক দেশীয় ভূম্বামী ও কর সংগ্রহ- 
কারীদের। ইংরাঞ্জ তহবিল এবং নিজেদের উদর স্বীত করার জন্য 
ভয়াবহ ছুভিক্ষের সময়ও আদায় হতে লাগল বাজ্জকর। কোন 
উদার ব্যক্তি এগিয়ে এল না হতভাগাদের রক্ষা করতে । তখনই 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বিদ্রোহীরা ! এদিকে ক্ষুধার জ্বালামু অস্থির মানুষও 
মরিয়া! হয়ে উঠলো এবং তারাও যোগদান করলে! বিদ্রোহীদের সঙ্গে । 
দেশের সেই চরম ছুঃসময়ে বিদ্রোহীদের সুষ্ঠভাবে পরিচালনার দাহ 
গ্রহণ « রলেন বীর বিব্রোহী ফকির মজনু শাহ । 

এঁতিহাসিকদের মক্ে বিহার ৪ অযোধার সীমান্তবর্তী মাখনপুরু 
নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন মজনু । প্রথম থেকেই তিনি 
যোগদান করেছিলেন বিদ্রোহীদ্রে দলে । পাটনাষ ইংরাজ কুঠি 
লুঠনের সময় তিনি ছিলেন সেখানকার নেতা। তারপর বিদ্রোহীব। 
উত্তরবঙ্গে সংঘবদ্ধ হলে বিহারের বাসস্থান পরিত্যাগ করে চলে আসেন 
বাংলায় এবং বগুড়। জেলার মহাস্থাশগড়ে বসবাস আরম্ত করেন। 

তিনি বুঝেছিলেন, বিদ্রোহ বিচ্ছিন্নভাবে পরিচা'লত হলে পরাজয় 
অবশ্যন্তাবী। তাই তিনি উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহকে সম্প্রসারিত 
করতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে মহাস্থানগড় নিম্মাণ করেন একটি 
অুরক্ষিত ভুর্গ। 

ছিয়াত্তরের মন্বম্তরের সময় বির্রোহীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত 
কৰে তিনি এবং তীর দলের নেতৃস্থানীয়র! বু ইংরাজ কুঠি এবং জমিদার 
বাড়ী লুখন করেন। পথিমধ্যে জমিদারদের দ্বারা প্রেরিত ইংরাজদের 
রাজন্যও লুণ্ঠিত হয়েছিল । সেই সব লুষ্ঠিত অর্থের মোট! অংশ 
বিতরণ কর। হয়েছিল বাংলা ও বিহারের বুভুক্ষু নরনারীদের মধ্যে । 
বাকি অংশ ব্যযু করা হয়েছিল যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের জন্ত। বিদ্রোহী 
দলকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেই মজনু আত্মপ্রকাশ করেন ১৭৭১ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে । এই প্রথম তার নেতৃত্বে প্রায় আড়াই হাজার বিদ্রোহী 
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সংববন্ধ হত্স। তার দলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্তে ছুটে আদে লেঃ টেলর 
ও লে: ফেন্টহামের পরিচালিত ছুই বিরাট সৈন্তদল। তাদের উপরে 
বীর বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়েন মজনু । বদিও সেই যুদ্ধে জম্ম পরাজযের 
কোন মীমাংসা হয়নি তবুও মজনুর শৌধ বীর্ধ দেখে স্তম্ভিত হযে 
পড়েছিল বুটিশ সেনানায়কত্বযর | বুঝি ঈংরাজদের সাধের দিংহাসনটাও 
একবার কেঁপে উঠেছিল । 

উক্ত যুদ্ধের পর মজনু তার দলকে আবু শক্তিশালী করে গড়ে 
তুলছে 'চষ্টা কবেন। প্রথমে তিনি উংরাজদের অধীনে যে সমস্ত 
দেশীঘ় বানি কাজ করতো এবং ব্রিটিশ সৈম্টদলে যে সব দেশী সিপাহী 
ভিল তাদের সঙ্গে গোপনে গোপনে যোগাযোগ আরস্ত করলেন । 

বললেন. 

“তোমরা আমাদের দশের লোক । তোমাদের সঙ্গে আমাদের 
কোন শত্রুতা নেট । কি্ডত যার! তোমাদের মুখের শ্রাস কেডে নিজে 
নিজেদের ধন্ভ/গুর পুষ্ট করছে, যাঁর। তোমাদের মাবোনদের ইজ্জত 
নষ্ট করছে, তাদের তোমরা ক্ষমা করে! না । দেশ তোমাদের ! অতাচারী 
ইংরাজদের এদেশ থেকে হটিয়ে দিতে তোমরা আমাদের পাহাযো 
এগিয়ে এসো)” 

কাজ হল। দেশীগ্ত সিপাহীরা "পরতিজ্ঞা করলো, চাকরি রক্ষার 
জন্য তার! বিদ্রোহীদের দমন করার জনা দ্র দ চৈ্যাদের ২ক্গে আসবে। 
কিন্ত কোন বিদ্রোহীর কেশাগ্রও স্পর্থ করবে 51 

গ্রামের মানুষদের সঙ্গেও যোগাযোগ কবতে আরন্ত করুজেন মজনু ! 
নানা স্থানে গোপনে গোপনে সভান্ু আয়োজন করা হল মজনু 
বললেন তাদের -ইংকজদের অতাচাবে “সানংর বাংলা আজ শ্শান 
হয়ে গেছে । ভিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে 
তোমাদেক। এসো, কাপুকষের মৃত্যু বরণ না করে ঝাপিয়ে পড়ি 
ইংকাজদের উপর । যদ জযুলাভ করি তাহলে নতুনভাবে গড়ে 
ভুলনে। দেশকে ।” 


শেষে মজনু দেশীম্ব জমিদারদেরও চিঠি লিখলেন তাদের দলে 
যোগদান করার জঙন্তা। এই উদ্দেশে রাণী ভবানীকে লেখ! তার 
ডিঠখানি বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ । তবে রাণী ভবানী তার সঙ্গে যোগদান 
না করলেও বিদ্রোহীদের কোন বাধা দেননি । 

এইভাবে উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহের ঘাটিকে শক্ত করে বিহারের 
বিদ্বোহীদের সংঘবদ্ধ করার জন্তা গমন করুলেন পাটনায়। তারপর 
কয়েকমাস প্রচার অভিযান চালিষে বিপুল সংখ্যক বিব্রেহীদের নিষ্বে 
ফিরে এলেন মহ্াস্থানগড়ের দুর্গে । বিশাল বাহিনীর রসদ সংগ্রহের 
জনা অন্মষ্িত হল এখানে ওখানে কুটি ও কাছারি লুষ্টন। তাছাড়া 
মজন জানতেন, ইংরাজদের আধুনিক পমরাস্ত্ের কাছে তাদের সাবেক 
আমলের তর, ধনুক, বর্শা, টাঙ্গি গুভূতি অস্ত্র একেবারে অচল, তাই 
দেশীয় কামারদের দ্বারা তৈরি করালেন বন্দুক ও কামান । এবার 
উত্তরবঙ্গে যত ইংরাজ কুঠি ছিল সবই হল লুষ্টিত। একটি ইংরাজও 
থাকল না সেখানে । আর যে সবক্রমিদার মজন্রর ভাকে সাড়া দেয়নি 
তাদে+ও হল চবুম তুরবস্থা। 

এত কাজ করতে গিয়ে মজনুর প্রত্নোজন হয়েছিল প্রচুর 
অর্থের । তখন তিনি কৃষকদের অনুরোধ জানালেন, তারা ষে 
পরিমাণ অর্থ ইংবাজ তহবিলে জমা দিত ৬. কিঞ্চিৎ যেন দান 
করে বিব্রোহীদের তহবিশে। অপরদিকে উংরাজদের বাজন্ব দিতেও 
বারণ করলেন । দেশের কৃষক সম্প্রদায় অঙ্পনন বদনে রাজস্ব 
জমিদারদের না দিয়ে তুলে দিল বিদ্রোহীদের হাতে । মজনু 
এবার সদর্পে ঘোষণ। করলেন--*ইংবাজ, এবার তুমি ভারত 
ছাড়ো । 

মজনুর নেতৃত্বে মাত্র এক বছরের মধ্যেই বিদ্রোহের লেলিহান 
অগ্নিশিখা গ্রাস করে ফেললো সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং তার পাশ্ববন্তাঁ 
র্চলকে। কলিকাতার ইংবাজ কর্মকর্তারা মহ! হুর্ভীবনাস্ব পড়লো । 
একটি পয়সাও রাজন্ব হিসাবে এল না সেখান থেকে! তখন বুটিশ 


৪৯ 


সেনাপতি টমাস এলেন বিশাল এক সৈশ্ঠবাহিনী নিয়ে। সঙ্গে এল 
যথেষ্ট সংখ্যক কামান। 

অরস্ত হল প্রবল যুদ্ধ। অবশেষে বিব্রোহীরা বিশৃঙ্খলভাবে পিছু 
হটে পালাতে আরম্ত করলো । ইংরাজ সৈম্তরা ভাবলো বিদ্রোহ বা 
তাদের সামনে দাড়াতে পারছে না । তখন তার! মহানন্দে বিদ্রোহীদের 
তাড়া করলো । কামান পড়ে বইল দূরে । বন্দুকের গুলিও 
তখন প্রায় নি:শেষিত ৷ আকম্মাৎ ঘুকে দাড়ালো বিদ্রোহীরা এবং 
বীর বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লো ইংরাজ সেনাদের উপর? আর ঠিক 
সেই সময় পাশের শ্রামঞ্জলি থেকে পিলপিল কবে বেরিষে এল তীর 
ধনুক ও বল্লমধারী অসংখ্য কুষক। এদিকে যহ দেশী সিপাই ছিল 
তারাও হাত গুটিয়ে বসে পড়লো । ছিন্ন ভিন্ন হযে গেল বিশাল 
ইংরাজবাহিনী। আর যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করলেন সেনাপতি টমাস: 

এই শোচনীয্ব পরাজষের সংবাদ কলিকাতায় পৌছতেই স্তব্ধ 
হয়ে এেল ইংরা্জ শাসক গোষ্ঠী। এদিকে বিদ্রোহীরাও বেপরোয়া 
হয়ে উঠলো ৷ 'ঠাবা জলপাইগুড়ি, বগুড়া, দিনাজপুর এবং রংপুরকে 
নিজেদের অধিকারে আনলো । এবার জমিদাররাও আর বিরোধীত। 
করতে সাহসী হল না । বাজন্ব বাবদ হাজার হাজার টাক!। প্রকাশ্য 
ভাবে তুলে ।দল বিদ্রোহীদের হাতে । 

দেখতে দেখতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল ঢাকা এবং ময়মনসিংহ 
জেলায় । বুটিশ বজশক্তি এবার মরিয়া হযে ডঠল। ক্যাপ্টেন 
এডওয়ার্ড এলেন খিপত্রোহ দমন করতে । বলা বাহুল্য এবারে 
আয়োজন ছিল আরও বিরাট, আরও উন্ন। কিন্তু এডওযষ়াডের 
বাহিন বিদ্রোহীদের এলাকায় প্রবেশ করতেই সমর্থ হ না। 
আকম্মিক ভাবে পধিমধ্যেই হল আক্রান্ত । মাত্র বার জন ইংরাজ 
সৈন্ প্রাণ নিষেে পালিয়েছিল । নিহত হয়েছিল এডওয়ার্ডমহ বাকি 
সমস্ত সৈম্া। 

শাসক গোষ্ঠী এবার বুঝতে পারলো. বিড্রোহীদেক পঙ্গে যুদ্ধে পার! 
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হাবে না। তখন অন্ত পথ অবলম্বন করলো। নতুন নতুন আইন 
প্রনয়ন করে জারি হগ নান! বিধি নিষেধ , অপর দিকে বিতোহীদের 
গোপন ঘাঁটিগুলির সন্ধান লাভের জন্য নিয়োগ করা হল লোক । তাক! 
স্থানীয় জমিদার এবং জনসাধারণকে ভ্জ্বাদাবাদ আরম্ত করলো । 
পিস্ত ফল কিছুই হল মাঁ' কেউ জানালে! না! বিদ্রোহীদের কথা 
এবং নতুন নতুন আইনকেও বৃদ্ধান্ুষ্ প্রদর্শন করলে। । 

এবার তৎকালীন গভনর জেনারেল হেমস্টংস সাহেব একেবারে 
ক্ষেপে উঠলেন। একরকম সামরিক আইন জারি করে বসলেন। 
ইঈংরাজ সৈশ্তে ভরিষে দিলেন উত্তর ও প্ধবঙ্গ । সুরু হল ব্যাপক ধর- 
পাঁকড়। বিদ্রোহী সন্দেহে যাকে তাকে এঘানে ওখানে ফামি-কাঠে 
ঝুলিয়ে দিতে লাগলে! ৷ গ্রামে গ্রামে হান! দিতে লাগলো অশ্বারোহশ 
সৈম্তরা। গ্রামকে গ্রাম জণচ্চে লাগণো। দাউ দাউ করে। হেমস্টংপের 
এক ঘোষণ! অনুযাষী নিরীহ কৃষকদের ধরে ধরে ক্রীতদাস বূপেও 
বিক্রি করা হল। 

অন্য আরও কয়েকট। ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন হেস্টিংস। ভুটানের 
রাজাকে ভয় দেখিয়ে বিভ্রোহীদের ভুটান রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ 
করালেন। দেশীঘ়্ সিপাহীদর বরখাস্ত করলেন সৈশ্ঠ বিভাগ থেকে। 
জমিদারদের উপরও জারি হল কঠোর নির্দেশ 

চরম অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে যে সব কৃষক বিদ্রোহীদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতো! তাদের মনোবল এবার ভেঙ্গে পড়লো! । বিদ্রোহীদের 
মধ্যেও আরম্ভ হল কলহ । একসময় সেই কলহ আত্মহননেরও কূপ 
গ্রহণ করলো । ফলে আপনা হতেই স্তিমিত হয়ে গেল বিদ্রোহ । 
হের্টিংদ সাহেব ভাবলেন, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিদ্রোহীরা 
ভীত হযে উঠেছে। মেক্দণ্ডও ভেঙ্গে গেছে তাদের। কোম্পানীর 
পরিচালকমণ্ডলী- ধারা বিদ্রোহ দমন করতে না পাবার জন্য 
হেস্টিংসকে দোষারোপ করেছিলেন, আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে 
এবার হেস্টিংস তাদের লিখলেন সল্লাসী বিদ্রোহের অবসান 
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হয়েছে। ভবিযাতে এই বিঞ্টোহের সম্ভাবনা আছে বলেও মনে 
হয় না?” 

নায়ক মজন্রশাহ ছিলেন ইংরাজদের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ। গার 
কোন হদিস না পাওয়ায় "হস্টংদ অবশ্য মনে মনে খুবই উদ্ধিগ্ন ছিলেন । 
কি সদীদ ছু” বছর কাল যখন মজনর কোন সাড়া পাওয়া গেল ন। 
তখন কিনি ধেন কিছু আশ্বস্থ হলেন এব হার চগ্নীতিকে উপেক্ষা 
করে আর মজণ্ত ,ষ বিত্রেইশদের দানব) রুছে পারবেন নখ এমন 
ধারণাও তার বছযুল হল । 

বীর মজনুশা* কিজ চপচা” বসেছিলেন না) ঈত্বাজদের 
চোখে ধুলো দিখে বিদ্রেহের খাটিগুলিক্দে গোপনে গাপনে শ্রমণ 
করছিলেন বিদ্রোহীদের মধে। যে মগ্ছ্ন্দি আরজ হয়েছিল, 
তাকে মিটিধে ফলাই ছিল তাও টা্দেণ বিহার থেকে উত্তরবঙ্গ 
পর্ন বারগছষেক দ্বট'ছুত, পর ধঠাব পীরে মনোবল ফিরিয়ে 
আনলেন বিদ্রোহীদের । বৃটিশ শাগন উচ্ছেদ করার জন্কা পুনরায় 
বিদ্রোহীরা মক্ষধুরু নেতৃতে অণ্ঘপদ্ধ হল সময় অতিবাহিত তল 
প্রায় 2 বছরেরও তখেশন কাল। 

যে স ইতরাজ বিদ্রেহীদের ভয়ে ডওরবঙ্গ ছেঁডে লিয়ে 
গেছিল তারা তথণ আবার ফিরে এসেছে পুনরায় এ হয়েছে 
শাদদের নামে নিধাজন এব" র।জদ্ষের নামে প্রজা-শোষণ দশায় 
জমিদারবণও অআভাতের ছুরবাও কথ। স্মদণ করে মহাসমারোতে 
গ্রজাপীড়নের ভায়োজন করেছে ঠিক সেই সময অর্থাং -৭৭৩ 
গালের শেষের দিকে তাপের কাছে খবর এল, সন্গাসী “বিদ্রোহের 
সেই বীর গায়ক দিনাজপুরে অবস্থান করছেন এবং তার দলে আছে 
এক বিশাল বাহিনী হতরাজ কুঠিগুলিঠে এবং জামপারদের প্রাসাজে 
প্রাাদে আতঙ্ক ঘডিয়ে পডলে!। দিন|জপুর অঞ্চলে সে সব কুহিতে 
অর্থ-সম্পদ জম! ছিল সবই রাতারাতি চালান হয়ে গেল স্বরক্ষিত 
কুঠিগুলিতে। কেনল ভাই নয়, মনন পাছে আক্রমণ কুরে বসেন - 
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এই ভয়ে সৈশ্যও সমাবেশ করা হল। তবুও ইংরেজদের ভয় গেল 
না। অনেকেই চলে গেল নিরাপদ স্থানে । 

আপাততঃ মজনু কিছুই করলেন ন। কোন ইংরাঙ্জ কুঠি কিংবা 
জমিদার গৃহ আক্রস্ত হল না। ব্রিটিশ সৈম্থদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও 
এগিয়ে এল না কেউ। শাসকবর্গ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না 
মজনুর মনোভাব । তখন একট! চিঠি লিখে পাঠানো হল তার 
কাছে। অনুরোধ করা হল, মজনু যেন পুনরায় বিদ্রোহী বাহিনী 
গঠন ন। করেন এবং শাক্তিপূর্ণভাবে যেন বসবাস করেন । প্রকারাস্তরে 
ফ্্কে আরও জানানে। হল, মজন্র পূর্ষে যা করেছেন তার জন্ত 
সদ।শয় সরকার কোন শাস্তির ব্যবস্থা করবে না 

মজনু সেই চিঠির কোন উত্তর দেননি । হবে দিনাজপুরে তার 
ইংরাজ কুঠি লু৯নের জন্য আগমন হযুনি। তিনি এসেছিলেন 
বিদ্রোহীদের এঁক/বদ্ধ করছে । ইংরাজদের সঙ্গে কোন বিবাদ না 
করে গোপনে গোপনে ময়ুমনপিং5 জল/র সীমান্তে ভ্রহ্াপুত্র নদীর 
তীরে 'নর্সাণ করলেন এক ছুর্ভেছ্য তু । জমা করলেন গো'লা-বারুদ 
ও অন্ত্রশস্ত্র। বিব্রোইমরাও স্থান লাভ পুদুলো দুর্গের অভযস্তরে । 

প্রায় আড়াই বুবু পরে দলন্ছে যন শক্তিশালী কৰে পুনরায় 
স্বমুতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন মজনুশাহ | বীর বিব্রমে এখানে 
গখানে ইত্রাজ ঠসহাদেধ উপর ঝাপিয়ে পড়ে বিপর্যস্ত করতে 
নাগলেন। লুষ্চিছ হল ইংরাজ কুঠি এবং জমিদারদের কাছারি। 
আবার স্ুক হ'ল আন্ত্রাপ। পুনবাকস উত্তরবঙ্গ থেকে তিনি হটিয়ে 
দিলেন ইংকাজদের । 

আবার সমর সজ্জা জঙ্জিত হল বুটিশবাহিনী। অসংখ্য 
কামান ও অশ্বারোহী সৈন্য নিযে মজনুকে দমন করতে এগিয়ে এলেন 
লে; রবার্টসন । বিশাল বুটিশবাহিন্ী অতুবিতে ঘিরে ফেললো 
মজনুর দুর্কে। আরম্ভ হল প্রচণ্ড গোলাধ্ধণ। বিদ্রোহশীর: ইচ্ছা 
কবেই পিল পিল করে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করলো । জ্রুদ্ধ 
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ঈংযাজ সেনাপতি খিক্রোহীদের কুকুরের মত গুলি করে মারার জন্ত 
পরগিযে দিলেন টিন্তদের । বিজযোল্লামে মত্ত হয়ে ছুটল তার! । 
কিছুদূর গিয়েই ক্খে দাড়ালো বিদ্রোহীরা । চললো পাণ্ট। 
আক্রমণ । রবার্টসন পারলেন না তার বিশাল, বাহিনীর শৃঙ্খল। 
ফিরিয়ে আনতে । অধিকাংশ সৈন্া হল 'নহত। তিনি 'নজে প্রাণে 
বাঁচলেন বটে কিন্তু পঙ্থু হয়ে গেলেন চিরতরে । 

ইংরাজ বাহিনীর এই শোচনীএ পগ্জাজযে আবার কেঁপে উঠলো 
বুটিশ শাসনের ভিন্তি। ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলে। শাসকবরগ। 
কিন্ত দৌভাগা তাদের! ঠিক সেই সময় পুনরাষু বিদ্রোহীদের মধো 
আবন্ত হল আত্মকলহ । আবার গ। ঢাঞ্ দিতে হল মজনুকে । 
প্রচেষ্টা চালালেন কলহ দূর করতে । !কগু তার সমস্ত চেষ্ট। বার্থ 
হল। কয়েক মাস পরে এ লহ সংঘধে পরিণত হল। এখানে 
সেখানে শিজেদেক মধোই শুরু হল হানাহানি । মজনু একেবারে 
দিশেঙগারা হয়ে উঠলেন । শেষে মধ্ন্থতা করার জন্য ছুটতে লাগলেন 
বিভিন্ন ঘাটিতে। বগুড়াতে বিদ্রোহীদের মধোে আত্মসংর্ষ চরম 
আকার ধারণ করলে মজনু মাত্র কয়েকজন অনুচরকে নিষে ছুটে 
গেলেন পেঙানে। কিন্তু কলহ দূর করতে পারলেন না, অধকন্ত্‌ 
নিজেই আক্রান্ত হলেন। অধিকাংশ অনুচর প্রাণ হারাল । ভগ্ন 
হৃদয়ে কোন রকমে পালিষে এলেন সেখান থেকে । 

কিন্তু হাল ছাড়লেন না মজনু । তিন বছরের আপ্রাণ চেষ্টাযু 
তৃতীত্ব বারের জন্য প্রন্থত করলেন বিদ্রোহীদের । নতুন করে 
বিদ্রেহের পথ প্রস্তত করার জন্য এবং বিদ্রোহীদের লুণ্ধ মনোবলকে 
ফিরিয়ে আনার জন্ পুরাদমে আরস্ত হল ল্গন ও ইংরাঁজ বিতাড়ন। 
এমন কি ঢাকা, বগুড়া এবং মফুমনসিংহ জেলাবু বু জিদারকে কর 
দিতে বাধ্য করালেন। 

এবার একেবারে ক্ষিগু হয়ে উঠলেন গভনর :জনারেল হেস্টিংদ। 
বিরাট বিরাট সৈম্কদল প্রেরণ করলেন পুরবঙ্গে . সেখানকার কালেক্টর 
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এবং টগন্ঠাধাক্ষদের ভত্সনাও করলেন তীব্রভাবে । ছু:খ করে 
বললেন, *লোকট! বছরের পর বছর ইংরাজ কুঠি লুন করছে, জমিদার 
দের কাছ থেকে কর আদায় করছে আর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সব 
সময় নৌন্তাত্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ এমন অপদার্থ ব্রিটিশ 
বাহিনী যে, তাকে ধরতেই পারছে না” 

হেস্টিংস কলিকাতা থেকে লোক পাঠালেন বিপ্রোহীদের সংব'দ 
সংগ্রহ করার জন্য) জমিদার এবং সাধারণ মান্তুষকেও ভয় 
দেখালেন। তথাপি মঙন্তর কোন হদিসই পেলেন না। তীর সমুহ 
আয়োজন ব্যর্থ হওয়ার কারণ, জমিদারবর্গ ভয়ে মজনুর বিরুদ্ধাচরণ 
করেনি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সব সময় তিনি যোগাযোগ রক্ষ। 
করে চলতেন। 

হেস্টিংস আরও ক্রুদ্ধ হরে উঠলেন। প্রেরণ করলেন আধুনিক 
সমবাক্ত্রে সজ্জিত এক বিশাল বাহিনী বিচক্ষণ সেনানাষ়ক লেঃ 
ব্রেনানের নেতৃত্বে । ত্রেনান সম্মুখ যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করে তার 
বিপাল খাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করলেন। তারপর ছড়িয়ে 
দিলেন সমগ্র উত্তর ও পুর্ববঙ্গে। মজনু আদৌ ভম্ব পেলেন ন।। 
গোপনে গোপনে সংগ্রহ করতে লাগলেন গোলা বারুদ । নতুন 
বি্রোহীদল গঠন করতেও হলেন তৎপর। ফলে প্রষোজন হযে 
পড়ল প্রচুর অর্থ ও খান্যের। বাধ্য হযে ইংরাজদের চোখে ধুলো 
দিষে লুষ্ঠন করতে লাগলেন ইংরাজদের কুঠি। কিন্তু ত্রেনানের 
সম্ম.খীন হওয়ার নামও করলেন ন!। 

কিন্তু ব্রেনান ছিলেন অত্যন্ত কৌশলী ও তৎপবর। মজনুর গতি- 
বিধি লক্ষ) করার জন্ত নিয়োগ করেছিলেন যথেষ্ট সংখ্যক গুপচর | 
তাছাড়া মজনুর বিরোধা যারা ছিল তাদের গোপনে গোপনে হাত 
করেছিলেন। ফলে একদিন উদঘ[টিত হল মজনুর রহস্তামঞ 
গতিবিধি । 


১৭৮৬ গ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর । ব্রেনান খবর পেলেন, 
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মজনু বগুড়া জেলার মুঞ্জরা নামক স্থানে সামান্ত কষেকজন অনুচরকে 
নিযে অবস্থান করছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রেরণ করলেন সৈন্ত- 
বাহিনী । এমন অতফিতে বৃটিশ সৈন্যর। ছিরে ফেললো যে মজনু 
আর পালাবার পথ পেলেন না। আত্মসমর্পন অপেক্ষা সম্মখ 
যুদ্ধকে শ্রেয় মনে করলেন মজনু এবং মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীকে নিযে 
বীর বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লেন বুটিশ সৈহাদের উপর। কানেশ্বর 
নামক স্তানে হল্‌ প্রচণ্ড লড়াই। এবারও হতভন্থ করে দিলেন 
স্থশিক্ষিত বুটিণ সৈশ্তদের | হতাবশিইই বিদ্রোহীদের নিয়ে এক সময় 
পলায়ন করতে সক্ষম হঙ্নে। কিন্ত যুদ্ধে তিনি ম্বযুং আহত হলেন 
গুরুতর ব্ূপে। 

পাতে হংরাজদের হাতে মজনু ধরা পড়েন এই ভষে তাু 
অনুচরেরা রাতের অঞ্ধকারে স্থান।স্তরিত করলেন বাংলা থেকে সুদূর 
বিহার সীমান্তে কিন্ত মঞ্জনু আর সেরে উঠলেন না। মাত্র 
কয়েকদিন পর মাখনপুর নামে এক অখাত গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ কঃলেন, 


ভাতের বিপ্লবের উত্তিহাসে মহান সংগ্রামী মজনু শাহের কোন 
তুলনা নেঠ: তুটিশ সাক্াবাদের মূলে তিনিই প্রথম কুটারাঘাত 
করেহিলেন: শান! প্রতিকূল অবস্থার সন্মুখীন হয়েও তিনি ভার 
যোগ নেতৃত্থ দান করেছিলেন সুদ যোল বছর কাল। ইংবাজদের 
কাছে তিনি ছিলেন এক আতঙ্ক বিশেষ, আর ম্বদেশবাসীর কাছে 
ছিলেন গরম আহঙ্ষীয়ু। দেশের নিরন্ন মানুষের অনসংস্থানের জন্ 
এবং উৎশীডনত বুষকদের রক্ষা করার জন্য এক চর্ম ছুঃসনয়ে তিনি 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সারা জীবন ধরে তিনি চালিষে গেছেন 
সংগ্রাম। তীর রণকৌশলের ক্লাছে বারে বারে হার মানতে হয়েছে 
দঞ্ট সেনানায়ুকদের ১ সেদিন যদি শাসকদের চক্রান্তে এবং দন 
নীতির ফলে বিদ্রোহীদের মধ্যে আত্মকলহ সুরু না হত, যদি 


১৬ 


গেশীয় জমিদারবর্গ বিদেশী বণিকদের সাহাষ্য না করে মজনুকে 
সাহায্য করতে এগিনে আসতো! এবং বিদ্রোহট। হদি বিছিক্পভাবে 
পরিচালিত না! হত তাহলে সেইদিনই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের এই মহা- 
নায়ক মাতৃভূমিকে বিদেশীদের কবল মুক্ত করতে সক্ষম হতেন । 

তবু ভারতবর্ষের ইতিহাসে মজনুর অবদান বড় কম নয়। তার 
সুযোগ্য নেতৃত্ব অনুপ্রাণিত করেছিল পরবতী কালের বিদ্রোহীদের । 
বলতে গেলে ১৮৫৭ সালে ভারতের বুকে ষে মহাবিদ্রোহের স্চন। 
হয়েছিল হারও ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এ সন্গাসী বিদ্রোহ । 
পরবতী কালে যে মহামস্্ব উচ্চারণ করতে করতে বীর বিপ্লবীর। 
হাসতে হাসতে ফাঁসি বরণ করেছিলেন সেই “বন্দেমাতরম” মন্ত্র ছিল 
সন্ন্যাসী দলের বীজ মন্্। এবং বিংশ শতাব্দীর মহান বিপ্লবী 
নেতাদের আদর্শস্থল ছিলেন সন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক মজন শাহ। 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর। যেতে পারে যে. মজনুর মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে সন্যালী বিদ্রোহের অবসান হয়ান। উত্তর ও পূরবঙ্গে এই 
বিদ্রোহ বিভিন্নভাবে চলেছিল ১৮০০ সাল পর্ধস্ত। মজনুর পরে 
বি্রোহকে পরিচালন করেছিলেন সুশা শাহ, চেরাগ আলি, ফেরাগুল 
শাহ প্রভতি মজনুর শিষ্যগণ । কিন্তু মজনুর সময বিদ্রোহীদের 
মধ্যে যে আত্মকলহ সুরু হয়েছিল তাকে ঠেকাতে কেউ পাবেননি। 


মজনুর মৃত্যুর পরে ঠারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুশ! শাহ বিদ্রোহীদের 
কিছুটা সংঘবদ্ধ করেছিলেন । কথিত আছে, বহু ইংরাজ কুঠিকে তিনি 
ধবংদ করেছিলেন এবং বাণী ভবানীর বরকন্দাজ বাহনীকে পরাজিত 
করেছিলেন । কিন্তু শেষ পর্ধস্ত নেতৃত্ব নিযে ছন্দ উপস্থিত হলে 
ফেরাগুল শাহের হস্তে তিনি নিহত হন। দলের অপর নেতা চেরাগ 
আলি নিহত হন মতিগীর নামে এক বিদ্রোহী সন্যাসীর হাতে । ০ 

জন্যাসী বিদ্রোহের আবুও কয়েকজন নায়কের নাম পাওয়। 
বাব । তাদের মধ্যে সোভান আলি, কৃপানাথ, ভবানী পাঠক ও 
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দেবী চৌধুরাণীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন স্থানে এরা 
বিদ্রোহীদের পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু এদের পতন কিভাবে 
হয়েছিল সে কথা জান! যায়নি । 

ভবানী পাঠক প্রথম দিকে মনু শাহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ 
ও বগুড়া জেলায় বিদ্রোহীদের পরিচালন! করতেন । এব সঙ্গে 
যোগদান করেছিলেন দেবী চৌধুরাণী নামে এক মহিলা । সম্ভবতঃ 
দেবী চৌধুরাণী ছিলেন একজন ছোট জমিদার। ইংরাজদের 
উৎণীড়নে তিনি জমিদারী হারাতে বাধ্য হন এবং ভবানী) পাঠকের 
সঙ্গে যোগদান করে জন্সযাসী বিদ্রোহকে জোরদার করেন। উভয়ে 
বনু ইংরাজ কুঠি লুন করেন এবং জলপথে বনু পণ্যবাহী নৌকাকে 
লুঠ করেন। ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলাম্ব এ'রা ছজনে ছিলেন 
ইংবাজদের কাছে আতঞ্চ ম্বদূপ। লে: ব্রেনানের অতকিত আক্রমণে 
ভবানী পাঠক পরাজিত ও নিহত হন। কিন্ত দেবী চৌধুরাণীর 
শেষ পরিণতি ক হয়েছিল সে বিষয়ে কোন কিছু জানা যায়নি । 
বঙ্কিমচন্দ্র তার “দেবী চৌধুবানী, উপন্তাসে দেবী রাশীর যে শেষ 
পরিণতির চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা কাল্পনিক বলেই মনে হয় । 

ভারতের ইতিহাসে জন্গাসী বিদ্রোহের মত অন্য কোন বিদ্রোহ 
এত দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী হতে পারেনি । মজনু শাহ ও মুশ| শাহের 
পর এই বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়েন্ছিল। 

১৭৯৩ সালে চিরস্থায্ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ববে হল জমিদার 
শেদীর। তাদের পাইক ও বরকন্দাজ বাহিনী গ্রামাঞ্চলের ছোট- 
খাট বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীকে দমন করলে! । তহছুপরি গ্রামাঞ্চলে 
পুলিস বাহিনী নিযুক্ত হওয়াস্ব বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙ্গে 
পড়লো । তাছাড়া দীর্ঘকাল বিদ্রোহ চলার ফলে বনু বিদ্রোহী শেষ 
পর্যন্ত বয়সের ভারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন এবং বনুজ্ঞন মৃত্যু 
ধরণ করেছিলেন। ১৮০০ সালের পর আব কোন জায়গ। থেকে 
এই বিদ্রোহের খবর ইংরাজদের কাছে আসেনি। 
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ভিপ্ুলা হিন্রোহেল নাক সমম্পেল্র গগাজ্গী 
( ১৭৬৭-১৭৬৯ ) 


সমগ্র উত্তর, ও পুর্ববঙ্গে যখন জন্াসী বিদ্রোহের নায়কগণ 
ইংবাজ রাজশক্তিকে একেবারে পদ্ধ করে দিষেছিলেন ঠিক সেইসময় 
ত্রিপুরায় আরম্ভ হয় এক গণবিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নায়ক 
ছিলেন মমশের গাজী নামে জনৈক ক্রীতদাস। 

ত্রিপুরার বিদ্রোহ বেশীদিন স্থায্রী হতে পারেনি । মাত্র ছু'বছর 
বিপ্রোহ চলার পর সম্মিলিত ইংরাজ ও নবাব বাহিনী ত্রিপুরা 
আক্রমণ করে এবং বিদ্রোহের নায়ক সমশের গাজীকে পরাজিত ও 
বন্দী করে বিদ্রোহের অবসান ঘটায্ব। তবু এই ম্বরর সময়ের মধ্যে 
এক সাধারণ ক্রীতদাস হয়েও সমশের যেভাবে ইংরাজদের মনে 
ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। 
পৃথিবীর ইতিহাস যে সব ক্রীতদাসের অনন্যসাধারণ প্রতিভার 
পরিচযু বহন কৰে চলেছে তাদের মধ্যে সমশের গাজীও অন্যতম । 

এককালে ত্রিপুরা ছিল বাংলার নবাবের আশ্রিত একটি রাজ্য। 
ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থান পাহীড় ও অরণ্যে সমাকীর্ণ। তবে সমতল 
ক্ষেত্রও খুব কম নেই! মুশিদাবাদের নবাবগণ শাসনকারধের সুবিধার 
জন্য বাংলাকে কয়েকটা চাকলাম্ব ভাগ করেছিলেন। ত্রিপুরার এ 
সমভূমি অঞ্চলটিও ছিল একটি চাঁকলার অভ্তভূক্ত। বাংলার নবাব 
সুজাউদ্দিন উক্ত চাকলাটির নামকরণ করেছিলেন “রোসেনাবাদ 
চাকল1'। ত্রিপুরার বিদ্রেহ বলতে 'ঘন বসতিপূর্ণ এ রোসেনাধাঁদ 
চ।কলারই বিদ্রেহকে বুঝাষু । 

সন্নসী বিদ্রোহের মত এখানকার বিব্রোহেরও পটভূমিকা ছিল 
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ইংরাজদের শাসন ও শোবণ। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পান 
বাংলার নবাবের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উত্ভিত্যার দেওয়ানী 
লা করলো। | তৎসহ লাভ করলো! রোসেনাবাদ চাকল] | 

ইংরাজর! ত্রিপুরার রোসেনাবাদ চাকলার দেওয়ানী লাভ করলেও 
রাজাকে গদিচাত করলো না। মুশিদাবাদের নবাবের পরিবতে 
ত্রিপুরার রাঞ্জা এবার থেকে ইংরাজদের আশ্রিত হলেন এবং মেনে 
নিলেন ইংরাজ নির্ধারিত নতুন ভূমি রাজম্ব । কৃষকদের উপরে কর 
চাপলে! পুৰ (নির্ধারিত ভূমি রাজন্সের প্রায় তিন গুণের মত। 

নব নির্ধারিত ভূমি রাজস্ব কৃষকদের মনে আতঙ্কের স্থ্ি করলো! : 
রাজন্য দিতে দিতে একে বারে ফতুর হযে গেল তার । ঘরের 
আসবাবপএ বিক্রি করলো, হালের বলদ বিক্রি করলে।, এমন কি ত্রী- 
পুত্রকেও বাধা দিল জমিদারের কাছে । তথাপি সরক্চারের রাজন্ম 
মেটাতে পারল না? এবার ঘর গোর ছেড়ে দলে দলে কুষক 
পালিয়ে গেল বনে। সুযোগ পেরে সেখানকার অর্থশালী জমিদারবা 
ক্রোতদাসের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বাড়িষে ফেললে।। 

রোসেনাবাদ এলাকাষ এক প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন 
নাম তার নাসির মহম্মদ । প্রজা শাসনে তার জুড়ি বোধ হযু 
সেকালে কেউ ছিল না। ক্রীতদাসের সংখাও ছিল যথেষ্ট । সেই 
ক্রীততদাসদ্ের মধো একজন ছিলেন সমশের । 

কথিত আছে, সমশের যখন নিতান্তই বালক ছিলেন সেই সমধু 
ভার পিতা কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে তাকে বিক্রি করেছিলেন 
নাসির মহম্মদের কাছে। একটু বধ্োপ্রাপ্ত হতেই বালক বুঝতে 
পারলেন আপন দুরাগ্যের কথ! । বুঝিবা তার বালক মন সেই 
তধন থেকেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল । উপায় খু'জেছিল সেই 
ছুবিষহ জীবন থেকে সুক্তিলাভেব জঙ্ | 

কৈশোর অতিভ্রম করে যৌবনে পদার্পন করলেন বালক স্মশের ॥ 
তিন ছিলেন অসামান্থ প্রতিভাধব এবং পচ দৈহিক শল্ভির 
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অধিকান্রী। নাসির মহম্মদ তার প্রতিভার পরিচয় পেষে নিষোগ 
করলেন তহণীলদারের কাছে । এবার কর সংগ্রহের জন্য তাকে 
যাতায়াত করতে হল নানা স্থানে । প্রত্যক্ষ করলেন প্রজাদের হঃখ- 
হুর্দশ। । কর আদায়ের নামে প্রজাপীড়ন ভার বুকে শেলের মত বিদ্ধ 
হল। বুঝতে পারলেন, কেন তিনি আজ ক্রীতদাস। আর কেনই বা 
ক্রীতদাসের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে । নিজে ক্রীতদাস ছিলেন 
বলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিজেন ক্রীতদাসদের দুর্দশা ও লাঞ্চন!। 
রোসেনাবাদ এলাকা থেকে ক্রীতদাসদের মুক্তিদান এবং হতভাগ্য 
ক্ুষককুলকে যুক্ষার জন্য হলেন বদ্ধপরিকর । 

এদিকে খাজনার হার বধিত হওয়ার ফলে প্রজাদের উঠলো 
নাভিশ্বাস। পেটে অন্ন নাই, পরণে বক্স নে। তবুও যোগান 
দিতে হল রাজকর। যাবা দিতে পারল ন। তাদের প্রহারে প্রহারে 
জর্জরিত করা হল। উপায় না পেয়ে ভিটে ছাড়া হল কৃষকরা । 
এতদিন তীর বুকে বিদ্রোহের যে আগুনট। ধিকিধিকি করে জ্বল- 
ছিল, তা একদিন আত্মপ্রকাশ করলে? । তহশীলদারী করতে করতে 
গোপনে গোপনে হাত মেলাপেন উৎপীভিত লাধারণ মানুষের সঙ্গে । 
রাত্রির অন্ধকারে নিম্পেষিত কৃষকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল সভার 
পরু সভা । তিনি আহ্বান জানালেন-_বাবা জোমাদের মুখের গ্রাসকে 
কেডে নিচ্ছে, বাবা তোমাদের বুকের রক্তে গড়ে তুলছে প্রাসাদ, 
যার। ভোমাদের সন্তানকে জোর করে ছিনিয়ে নিচ্ছে আর রাতদিন 
চাবুকের ঘাষে ক্ষত বিক্ষত কয়ছে, তোমরা তাদের ক্ষমা করো না। 
হে নিপীড়িত জনগণ, জেগে ওঠো ! আমাদের সমবেত শক্তির কাছে 
কুৎকারে উড়ে যাবে এ মুষ্টিমেয় সাদা চামড়া আর জমিদার গোষ্টী। 
আর তাদের কবল থেকে কৃষকদের বদি রক্ষা করতে নাও পারি 
তাহলেও ছুঃখ নেই। নিরধাতন সহা করে কুকুর বিড়ালের মত বেঁচে 
থাকার চেয়ে কীরের মত মৃত্যু বরণ অনেক ভাল। 

দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লো গ্রামে গ্রামে । 
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কিন্ত ঘুণাক্ষরে টের পেল না জমিদাররা। রাত হলে দলে দলে 
যুবক মিলিত: হতে। পার্বব্তা অরণ্যে । শিক্ষালাভ করতো লাঠি, 
তরবারী চালনা, তীর ও বর্শা নিক্ষেপ। অতি অল্পদিনেই গঠিত 
হল বিরাট এক বিদ্রোহীর দল। সেই সঙ্গে সুর হল সমশেরের 
অভিযান । 

প্রথম তিনি বিব্দ্ধাচরণ করলেন স্বীয় মনিব নাসির মহম্মদের | 
একদিন মাত্র কষেকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে নিষে দাড়ালেন নাসির 
মহম্মদের সন্মুধে। দাবী করলেন, প্রজাদের শোষণ করে ষে 
পরিমাণ অর্থ তিনি সংগ্রহ করেছেন তার সবটাই বিলিয়ে দিতে 
হবে প্রজাদের মধে।--সমস্ত ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে হবে এবং 
বদ্ধিত রাজস্ব আদায় করতে পারবেন না। 

প্রথম্টায় নাসির মহম্মদ অবাক হযে গেলেন। ভাবতে চেষ্টা 
করলেন, কোন্‌ শক্তির অহঙ্কারে মনত হয়ে পায়ের তলার মানুষ আজ 
বুক ফুলিয়ে দাড়িয়েছে তার সামনে । কিন্তু সে কেবল ক্ষণেকের 
জন্য । তারপর ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি। নির্দেশ দিলেন, 
সমশেরকে বেঁধে আনার জন্ত । কিন্তু কেউ ধরতে পারল না তাকে। 
সমশের নিরাপদে ফিরে এলেন তার গোপন ঘাটিতে। 

কয়েকদিন পরবে সমশের একটি ছোট্ট দল নিষে ঘেরাও কবুলেন 
নাসির মহম্মদের প্রাসাদ। পুনরাষু ঘোষণা! করলেন-- তার সমূহ 
দাবীকে মেনে নিযে সন্ধি করতে হবে এবং সন্ধির শর্ত অনুবাক্ী 
দান করতে হবে তার একমাএ কম্ঠাকে। 

এবার ধৈধ্যচ্যুতি ঘটল নাসির মহম্মদের । ক্রোধে আহার হযে 
তার বরকন্দা্জ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন জীবিত কিংবা মুত যে 
কোন অবস্থা সমশেরকে ধরে আনার জন্ত। কিন্তু সমশের আর 
অপেক্ষা করলেন না (সধানে।+ বরকন্দাজ বাহিনীর চোখে ধুলো 
দিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 

এদিকে ছর্দাস্ত জমিদার নাসির মহম্মদের সঙ্গে সমশেরের 
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বিরোধের কথা 'হাওয়ায় ভর করে ছড়িষে পড়লে সমস্ত রোসেনাবাদ 
চাকলায় । কৃষক সম্প্রদায়ের কানে উঠলো, সমশের নামে এক 
ক্রীতদাস জমিদারের রক্তচক্ষুকে ভয় না করে চরম ভাবে অপমানিত 
করে এসেছেন। তিনি জীবন পণ করেছেন তাদের কল্যাণের জনা । 
ধর্মের গৌড়ামী তার নেই, হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ করেন লা, আর 
বরদাস্ত করেন না অত্যাচাবীর অত্যাচারকে । যেন রাতারাতি হিন্দুদের 
দেবতা এবং মুসলমানদের পন্বগন্বরে পরিণত হলেন সমশের ! দলে 
দলে হিন্দু মুসলমান ছুটে এল তার কাছে । অল্পদিনের মধ্যেই বিশাল 
এক বিদ্রোহী বাহিনীর নায়ক হলেন সমশের। 

১৭৬ গ্রাষ্টাব্দে প্রথম তিনি সম্মখ সমরে অবতীর্ণ হলেন জমিদার 
নাসির মহন্মদের সঙ্গে। নাসির মহম্মদও চুপ করে বসেছিলেন না। 
গোপনে গোপনে পরিমাপ করতে চেষ্টা করেছিলেন সমশেরের 
শক্তির পরিমীণ। তাই পুৰ থেকেই গঠন করেছিলেন বেশ একট! বড় 
রকমের বরকন্দাজ বাহিনী । উভন্ম পক্ষে হল তুমুল যুদ্ধ। সেই 
যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন নাপির মহম্মদ । যুদ্ধ করতে করতে 
প্রাণ হারালেন ভার পুত্রবাও। একেবারে নিমূল করে দিলেন 
অত্যাচারী নাসির মহম্মদের বংগকে। তারপর তার কন্যাকে ধরে 
এনে বিবাহ করে পূর্বের প্রতিহিংসা চরিতার্থ কঙ্লেন। 

সমশেরের এ ওদ্ধত্য বরদাস্ত করতে পারলেন ন। ত্রিপুরার রাজা 
বিজয়ুমাণিকা। নাসির মহণ্মদের পতন এবং তার কন্তাকে এক 
সামান্ঠ ক্রীতদাস বিবাহ করেছে শুনে বাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে সমশেরকে ধরে আনার জন্চ প্রেরণ করলেন একদল 
সুশিক্ষিত সৈন্য । ন্বয়ং মন্ত্রীর উপর ভার পড়লে সৈন্য পরিচালনার 
দায়িত্ব । 

সমশের ভয় পেলেন না আদেৌ। 'বীরবিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লেন 
ত্রিপুরেশ্বরের সৈম্তবাহিনীর উপর! দাড়াতে পারল ন! রাজার 
সৈন্যবাহিনী, তার! মুহুর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। উপাম্ব ন 
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পেকে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন মহামন্ত্রী এবং সন্ধির শর্ত অনুষাষী, সমগ্র 
শিক পরগণার জমিদারদপে সমশেরকে স্বীকৃতি দান করলেন । 

রাজা বিজয়মাণিক্য আর সমশেরকে বাধাদান করতে সাহসী 
হলেন না, সত্বর উপযুক্ত সংখ্যক সৈম্ সংগ্রহ করতে মনস্ত করলেন। 
কিন্ত অল্প কিছুকাল পরে তিনি হলেন লোকান্তরিত। অত:পর 
ত্রিপুরার সিংহাসন নিযে রাজার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বাধলে 
বিরোধ । রাজ পরিবারের কলহের সুযোগ নিষে সমশের নিজেকে 
রোশনাবাদ চাকলার ম্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন এৰং 
বাজকর দেওয়া বন্ধ করে দিলেন । 

সমশের জানতেন, তিনি যা করলেন তার জন্ত তাকে উপযুক্ত 
মাশুল দিতে হবে। অথাৎ সম্মুখীন হতে ছবে বড় রকমের যুদ্ধের । 
কিন্তু আপাতত: কেউ এগিষে এল ন! তাকে বাধা দিতে ৷ সুযোগটির 
সম্পূর্ণ সদ্ধ্যবহার করলেন তিনি। সংগ্রহ করলেন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র 
এবং গঠন করলেন ছ'হাজার সৈন্যের একটি বিরাট দল। এই 
উদ্দেশ্টে প্রস্নবোজন হযোছল বিপুল অর্থের । কিন্তু অর্থের জন্য তিনি 
প্রজাদের উপর কর বসালেন না। আশেপাশে বত ইংবাজ কুঠি 
ছিল সবই লুন করলেন এবং অত্যাচারী জমিদারদের শাস্তি প্রদান 
করে ছিনিষে আনলেন প্রচুর অর্থ। কৃপণ জমিদারদেরও তিনি 
বাদ দেননি। কথিত আছে, মাত্র একটি কুপণ জমিদারের বাড়ী লুষ্ঠন 
করে লাভ করেছিলেন এক লক্ষ টাকা । 

এদিকে ত্রিপুরা রাজোর সিংহাসন নিয়ে যে গোলযোগ বেধেছিল, 
কয়েকমাস পরে ত৷ মিটে গেঙ্গ। যুবরাজ কুষ্ণমাণিক্য হলেন নতুন 
রাজা। রাজা হসেই তিনি প্রথম দমশেরকে সাযেস্তা করার জন্ত 
সিন্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কারণ, সমস্ত চাকলাকে দমশের তখন 
শাসন করতে আবরম্ত করেছেন এবং এক কপর্দকও বাজকর 
দিচ্ছেন না। 

অল্প কিছুকাল পরে তিনি একটি বড রকমের সৈন্যদল প্রেরণ 
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করলেন সমশেরের বিরুদ্ধে। কিন্তু এবারও ত্রিপুরার বাহিনী তার 
সৈন্যদলের কাছে দাড়াতেই পারল না। অধিকাংশ" সৈনা নিহত 
হল। কৃষ্ণমাণিকা দ্বিতীয়বার যুদ্ধের জঙ্ প্রস্তুত হলেন: 

কিন্ত সমশের আর চুপ করে থাকলেন না। ত্রিপুরা থেকে 
সামন্ততান্ত্রিক শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য হলেন বদ্ধপরিকর । 
মাত্র মাস ছুই পরে তিনি আক্রমণ করলেন ত্রিপুরার তৎকালীন 
বাজধানশ উদয়পুর । এবারেও শোচনীযু পরাজয় বরণ করলেন 
কুষ্মাণিক্য । রাজপরিবারের লোকজন ও হতাবশিষ্ট সৈন্যদের নিষে 
কিনি গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করলেন মআাগরতলার ন্ুরক্ষিত দুর্গে । 

উদয়পুর এল সমশেরের অধিকারে । সমশের এবার মন দিলেন 
কৃষকদের উন্নতিতে । রাজন্বের হার পুৰাপেক্ষাও হল কম! যাবা 
ছিল দরিদ্র তাদের মধো বিনামূল্যে বিজ্রণ ববুলেন জমি এবং 
খাদ্য! রোশনাবাদ চাকলার যত ক্রীতদাস ছিল, সবাইকে মুক্ত 
করে জমি দান করুলেন এবং ব্বর দাস্প্রথা নিবারণের জন্তঠ আইন 
করলেন। অপরদিকে ভূমিহীন কাউকে রাখলেন লা । সদ্য ভূমিপ্রাপ্ধ 
ব্যক্তিদের রাজস্বও মকুর করা হল । 

শাসনের সুবিধার জঙন্ত তিনি রোশনাবাদ চাকলাকে কষেকটি 
পরগণায ভাগ করলেন। প্রত্যেকটি পৰ্গণাষ নিযুক্ত করলেন 
একজন করে শাসনকর্তা । সমশের ছিলেন সমদর্শী রাজা । তার 
বাজ্যে হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে প্রত্যেকের প্রতিভার মধাদ। 
দিষেছিলেন। তার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বামধন বিশ্বাস নামে জনৈক 
বিচক্ষণ হিন্দু । ছু'জন হিন্দু ছিলেন তার গুধান রাজহ্ছসচিব। তাদের 
নাম ছিল গঙ্গাগোবিন্দ এবং হরিহর । 

সমাজের তথাকথিত অবহেলিত নিয় জেেণীর হিন্তু ও মুসলমানভ্দর 
জন্তও তার মন কেঁদে উঠেছিল । তাই তিনি তাঁর রাজ্ো নিয় 
বর্ণের লোকদের যত্্ে সামাজিক মরধাদাদানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন । 
কতকগুলি ব্যাপারে সমশের অত্যন্ত দুরদশিতার পরিচঘ্ প্রদান 
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করেছিলেন। তাদের মধ্যে পণ্য ভ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রধান । 
ইংরাজ বণিকদের কৃপায় দেশে “চোরাকারবারি” নামে বিশেষ 
একটি দলের উদ্ভব হয়েছিল। তার! অত্যাবশ্যক পণ্যকে মজুত 
করে কৃত্রমভাবে অভাব স্যষ্টি করতে৷। ফলে এক এক সময় মূল্য 
বেড়ে তিনগুণ কিংবা চারগুণে দাড়াতো । ফসল উঠার সময কৃষকরা 
যে মুল্য পেত, মজুতদারদের কৃপায় কষেক মাস পরে সেই খাছ 
কষকদেরই কিনতে হত ছু-গুণ কিংবা! তিনগুণ মুল্য দিযে । সমশের 
আইন করে বন্ধ করে দিলেন চোরাকারবারি ও মজুতদারি। প্রত্যেকটি 
বাজারের মোডে মোড়ে ঝুলিয়ে দিলেন দ্রব্যের মূল্য-তালিকা । এ 
তালিকা অনুযাক্ষী প্রত্যেকটি দোকানদারকে মাল বিক্রি করতে হত। 
আব মজুতদাবদের বিরুদ্ধে করেছিলেন কঠোর শাস্তির বাবস্থা । 
তার আমলে প্রতি সের হিস'বে চালের দাম ছিল ১ পয্ুসা, ভাল 
২ পয়সা, গুড় ২ পয়সা, তেল ৩ পয়সা, ঘি পাচ আনা, ইত্যাদি । 

সমশের নিরুপদ্রবে একদিনও রাজ্যশাসন করতে পারেননি । 
পরাজিত ও অপমানিত রাজ! কৃষ্ণমাণিক্য বার বার সৈনাদ্গ প্রেরণ 
করেছিলেন তার বিরুদ্ধে। কিন্তু কোন বাবেই তিনি জয়লাভ করতে 
পারেননি । পরিশেষে সমশেরকে শাস্তি দানের উদ্দেশে পাঁৰত্য 
অঞ্চলের দুদ্ধধ কুকিদের অথের দ্বারা বশীভূত করে লেলিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন তার বিরুদ্ধে । তাতেও সুবিধা +রুজে পারেননি কৃষ্ণমাণিকা ! 
সমশের কুক্ষিদের দমন কযেছিলেন সত্য, কিন্ত কোন কঠোর, 
ব্যবস্থা তাদের বিবদ্ধে গ্রহণ করেননি । প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা 
সরল এই পাবৰত্য উপজাত্তির প্রতি তর ছিল দুরলতা। তাই তিনি 
মন্ত্রী রামধন বিশ্বাসকে পাঠিয়েছিলেন কুকিদের বুঝিয়ে বলার জন্য । 
রাম্মধন জানালেন, কুকিদের সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ নেই। 
তারাও কুকিদের মত খেটে খায়! মানুষ । কেবল অত্যাচারখদের 
অত্যাচার থেকে সাধারণ নিরীহ মানুষকে রক্গা! করতে কৃষ্ণমাণক্যোর 
সঙ্গে বিরোধ বাধিয়েছেন। 
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কুকিদের কাছে এবার পরিঞধার হযে গেল সমশেরের আদর্শ । 
তারা আর বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধাচরণ করলো! না। অধিকন্ত ভার! সদলবলে 
এসে যোগ দিল সমশেরের বাহিনীতে । তারাও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করলো, অত্যাচারী বিদেশ] শক্তিকে তার! হটিপে দেবে এবং 
অবসান ঘটাবে সামস্তশক্তির । 

কৃষ্ণমাণিক্য এবার হলেন ভয্বান* হুশ্তিন্তাগ্রস্ত । প্রজার তার 
দিকে ফিরেও তাকায় না । সবাই সমশেরকে হ্বীকার করে নিয়েছে 
“রাজা” বলে। তাছাড়া সমশেরের বাহিনী এমন সুগঠিত যে তার 
পাশে ভিড়তে পার আরু সম্ভব নয়। যতদিন সমশের বেঁচে খাকবে 
ততদিন তাকে কেউ বাজ বলে স্বীকার করবে ন!। 

কষ্ণমাণিকা অন্য কোন উপায় না দেখে ম্লানমুখে দাড়ালেন মুশি- 
দাবাদের নবাব দরবারে । ফলাও করে বণনা করলেন সমশেবের 
অভ্যাচারের কাহিনী । ইংবাজদের জানালেন, সমশে্কে উচ্ছেদ 
ন1! করলে ভবিষ্যতে তাদেরও বিপদের আশঙ্ক। আছে। 

ইংবাজেরা অবশ্ত অনেক পুঙ্েই পেয়েছিল সমশেরের বিজ্রেহের 
খবর । সমশেবের দ্বারা বু ইংরাঁজ কুঠি লুষ্টিত হযেছে। বন্থ 
জমিদারও বসেছে পথে । সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকামু 
ইংকাজের! সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করেনি । এবার কৃষ্ণমাণিক্য তাদের 
শবরুণাপন হওয়ায় আশ্্িতবৎসল '1) ইংরাজ সরকার অভয় দিল এবং 
অবিলম্বে ধথোচিত ব)বস্থা গ্রহণ করবে এমন প্রতিশ্র্তিও দান 
করলো । পরম পরিতৃপ্কি লাভ করে আগরতলায় ফিরে এলেন 
কৃষ্ণমাণিক্য। 

এদিকে সমশেরের পতন ছটানোর জন্য বিরাট আয়োজন চললো । 
নবাবের একটি ফৌজ এবং ইংরাজদের একটি বড় সৈম্যদল--সঙ্গে 
কষেকটি হাত্তী এবং যথেষ্ট সংখ্যক কামান নিষে এগিষে গেল 
তিপুবায । সব খবর পেয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না সমশের। 
সিংহবিক্রমে তিনি ঝাপিষে পড়লেন সম্মিলিত নবাবী ফৌজ ও ব্রিটিশ 
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বাহিনীর উপর । কিন্তু এবারে আর জযুলাভ করতে পারলেন না। 
তার বিশাল ঘাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কৌশলে সমশেরকে 
বন্দী করে প্রেরণ করা হল নবাব দরবারে । কোন বিচারই করা হল 
না। কয়েকদিন কারাগারে আটক রেখে নিদারুণভাবে তাকে 
ঠদহিক যন্ত্রণা প্রদান করা হয় । অবশেষে তোপের মুখে উড্ডিস্তে 
দেওয়। হয় তার দেহকে । 

সমশেরের বিপ্রোহ মাত্র দুটি বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই ছুটি 
বছবে তিনি যা করেছিলেন, তার তুলনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া 
বাবে না। সামান্য এক ক্রীতদাস থেকে নিজ প্রতিভাবলে তিনি 
এক স্বাধীন বাজায় পরিণত হয়েছিলেন । অবশ্য তিনি নিজেন্ছে রাজা 
বলে ধোষণ। করলেও প্রকৃতপক্ষে ছিলেন দরিত্র জনগণের প্রতিনিধি | 
চেয়েছিলেন এক শোষণমুক্ত সুখী সমুদ্ধ সমাজ গঠন করতে | আৰ 
চেয়েছিলেন সামস্ততন্ের পতন ও বুটিশ রাজশভ্তির উচ্ছেদ । ভার 
স্বপ্নকে সফলও করেছিলেন তিনি । কিন্তু প্রবল শক্তির কাছে ভেসে 
যেতে হযেছে তাকে । জানতেন তিনি, বুটিশ রাজশক্তি তাকে ক্ষমা 
করবে নাঁ। ক্ষমা করবে না দেশের জমিদার শ্রেণী। তবু তিনি 
এশিষে এসেছিলেন এবং চবুম দুঃসময়ে দাড়িয়েছিলেন দেশের 
অগণিত দুর্দশা গ্রস্ত মানুষের পাশে । অতি অল সমষের জন্য হলেও 
হাসি ফুটিযেছিলেন সেই সব হতভাগ্য মানুষের মুখে । এর মূল্যও 
বড় কম নয়। বাংলার গৌরব সমশের গাজী ইতিহাসের এক বিস্ময় ! 
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ল্রথস্টুল হিতে্রাব্ছেল্স লাযন্ক মু্রভতনভ্উদ্দিলম্ 
(১৭৮৩) 


রংপুর ও দিনাজপুরের ইংরাজ পুষ্ঠপোষক ইজারাদার কুখ্যাত 
দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেখানকার নিরীহ কৃষক সম্প্রদায় 
যে বিদ্রোহ ঘোষণ। করেছিল, সেই বিদ্রোহ রংপুরের বিদ্রোহ নামে 
খ্যাত এই বিদ্রোহের নায়ুক ছিলেন নুরুলউদ্দিন নামে একজন 
মধ্যবিত্ত কৃষক । ১৭৮৩ সালে নিপীড়িত জনগণকে সংঘবদ্ধ করে 
দেবী সিংহের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং এই বছরই যুদ্ধে তিনি বীরের 
বাঞ্ডিত মৃত্যু বরণ করেন। তথাপি রংপুরের বুকে স্ুরুলউদ্দিন যে 
আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছিলেন তাকে নিবাপিত করতে যথেষ্ট বেগ 
পেতে হয়েছিল বুটিশ সরকারকে--এবং যাকে কেন্দ্র করেই কষকগণ 
বিদোহ করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই দেষী দিংহকে পালাতে হয়েছিল 
বুংপুর ছেডে . ঘোধিত হয়েছিল জনগণের জয়। 

দেবী সিংহ ছিল পশ্চিম ভারতের লোক 1 ভাগ্যান্বেণে এসেছিল 
মুশিদাবাদে। বাংলা ভাগ্যবিধাতা তখন ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
কর্মকার ! তাদের ক্রুর শোষণযন্্রকে অধিকতর সক্রিয় করার জন্য 
রাজস্ব আদাযুকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছে নরপিশাচ তথ দ্বিতীয় 
তৈমুবলঙ মহম্মদ রেজা খাকে। যার চোখের চামড়া বলতে ছিল না, 
দেশের মানুষ হয়েও যে নিঃশেষে শোষণ করে নিষেছিল বাংল! 
বিহারের সবটুকু বুকের রক্ত, যার রাক্ষুসে ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে গিদে 
ছিয়াত্তবে বাংল ও বিহার বরণ করেছিল ভয়াবহ ছুণ্ডিক্ষকে, দেই 
রেজা খার পায়ের উপর আছাড় খেষে পড়লে! দেবী সিংহ । বললো, 
গুরুদেব একট সুযোগ দাও আমাকে ! তোমার চরণধুলির এককপ' 
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লাভ করলে বাংলার বুকে দ্বিতীয়বার মণ্বস্তরকে ডেকে আনবো আর 
তোমার জন্যও গড়িয়ে দেবে! সোনার নিংহাসন। 

দেবী দিংহকে চিনতে রেজা খার ভূল হল না। মোটা টাকা 
উৎকোচ হিসাবে গ্রহণ করে অর্পণ করলো! পূর্িয্া জেলার শাসনভার । 
মাত্র কয়েকমাসের শাসনে দেবী সিংহ পুণিষাকে শ্মশানে পরিণত করে 
দিল। গুরুদেব রেজ। খ"। সত্যই লঙ্জা পেল তার কাছে | 

কিন্ত উক্ত পদে বেশিদিন থাকতে পারল ন! দেবী সিংহ। তার 
ভয়াবহ শোষণের কথা কর্ণগোচর হতে তৎকালীন জেনারেল ওয়ারেন 
হে স্টংস তাকে করলেন পদচ্যুত। এই কয়েক মাসের মধ্যে ইংরাজ 
চরিত্র সম্বন্ধে দেবীর ভালভাবে ধারণ! গড়ে উঠেছিল। তাই মৃদু 
হেমে তৎক্ষণাৎ সে ছুটে গেল হের্স্টংস সাহেবের কাছে । পাযের 
তলাধু ঢেলে দিল পুণিয়ার জনসাধারণের বুকের রক্ত-_লক্ষ লক্ষ মুদ্রা । 
করিতকর্মী দেবী সিংহের প্রতি দরদ উপচে পড়লে। হে্টিংসের | 
কিন্তু তাকে গর্পদে তো আর ফিরিয়ে আনা যাক্ব না। তাই রাতা- 
রাতি “প্রাদেশিক রেভিনিউ বোর্ড” নামে গঠন করলেন একটি সভা 
কষেকজন তরুণ ইংরাজকে নিষে। আর দেবী সিংহকে নিষোগ 
করলেন উক্ত সভার সহকারী কাধাধ/ক্ষের পদে । চতুর দেবী সিংহ 
ইংরাজ তরুণদের কৌশলে বশীভূত করে নিজেই হযে উঠলো সর্বে- 
সবা। বরাজন্ব ছাড়াও আদায় করলো! নানাবিধ কর। অপর দিকে 
প্রজাদের কাছ থেকে বা আদাম়ু করলে! তার এক কানাকড়িও জমা 
দিল না সরকারী তহুবিলে। কেবল ম্বনামে ও বেনামে কিনতে 
লাগলে জমিদারীর পর জমিদারী । 

রাজন্য জমা না পড়াম্ব কোম্পানীর কর্মকর্তার! কৈফিয়ৎ তলব 
করলো! হো স্টংসের কাছে। এবার সত্যই বড় মুস্কিলে পড়লেন 
স্েস্টংস। উপায় না দেখে বেভনিউ বোর্ড ভেঙ্গে দিলেন এবং দেবী 
সিংহকে ডাকলেন কাছে। দেবী সিংহ আদৌ দেরি করলো ন|। 
প্রচুর অর্থ নিয়ে ছুটে গেল তার আশ্রয়দাতার কাছে । সব রাগ 
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জল হয়ে গেল হেস্টিংসের। কিন্ত দেবী সিংহকে আর মুশ্িদাবাদে 
ঝাখতে সাহসী হলেন না। বংপুর ও দিনাজপুরের নার নিযুক্ত 
করে সরিষে দিলেন উত্তরবঙ্গে । 

এবার আর সমালোচনার কেউ থাকলো! না! । গরু হল রংপুরের 
রৃকে দেবী সিংহের অত্যাচার । ইংরাজের। এমনিতে রাজন্বের পরিমাণ 
বাড়িয়েছিল; দেবী সিংহ বাড়ালে। আরও দশগ্চণ। রাজস্ব হিসাবে 
এত অর্থ দেওয়া সম্ভব হল না৷ সাধারণ ও মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের 
বাকি পড়ল কর। আর দেবী সিংহ সেই সব কৃষকদের ধরে এনে 
নির্মমভাবে করলে প্রহার । লুটে নিল তাদের ষথাসর্বস্ব। ঘববাড়ী 
জ্বালিয়ে দিল। কথিত আছে, কর বাকি পড়লে কৃষকদের এমন 
নির্মমভাবে প্রহার করা! হত যে, তাতে অনেকেই মার। যেত। 

জমিদারদেরও বাদ দিল না দেবী সিংহ। তাদের উপর চাপল 
মাত্রাতিবিক্ত কর। যারা দিতে পারুল না তাদের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে আনল জমিদাৰী, আর যার। কর দিল তারাও রেহাই পেল 
না। লোক ঠেকিস্বে তাদের কাছারি করলে! লুন। ছোট ছোট 
জমিদার পথের ভিক্ষুকে পরিণত হল। চাষীরা চাষ ছেড়ে বনে বনে 
ঘুরে বেড়াতে লাগলো । 

দেবী নিংহের অত্যাচার কিন্তু সমানে চললে! । লুঠন, হত্যা, 
নারী ধর্ষণ কোন কিছুই বাদ পড়লো না। হরত সেদিন তার নিষ্ঠরত! 
দেখে কবরের মধ্যে তৈমূরল&, নাদির শাহরাও আতহিত হয়ে 
উঠেছিল। কিন্তু দেবী সিংহের বুকে এতটুকু আছড় কাটেনি । 
বোধ হয বিদেশী ইংরাজ বনিকদের মত তার দেহে মনুষ) রক্ত বা 
চামড়। ছিল না। 

অত্যাচার যখন চরমে উঠে তখন নিবিষ সাপও ছোবল দিতে 
এগিয়ে আসে। রংপুর ও দিনাজপুরের মানুষও আর মুখ বুজে সহ্য 
করলো না। দেবী সিংহের বিরুদ্ধে আরম্ভ করলে! বড়যন্ত্র। 
এমনিতে তারা পালিয়ে পালিষে বেড়াচ্ছিল। এবার যেখানে 
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সেখানে আর্ত করলো শল। পরামর্শ । অবশেষে সেই উৎপীড়িত 
কৃষক সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন নুরুল উদ্দিন । 
যেন অন্ধকার" খনিগর্ভ থেকে হঠাৎ বেরিষে পড়ল একখণ্ড মাণিক। 
অবশ্য বিপ্লবের বীতিও এই । অসস্তোষ যখন ধুমায়িত হযে উঠে 
তখন অবশ্যই একজন-না২একজন মহান নেতার আবির্ভাব হয়ু। 
নুরুলউদ্দিনের আবির্ভাব তাই আকন্মিক বল। চলে না। 

ইতিহাসের অন্ধকার পৃষ্ঠা থেকে নুরুলউদ্দিনের প্রকৃত পরিচয় 
উদ্ধার করা সম্ভব হযুনি। শুধু এইটুকুই জানা গেছে, তিনিই প্রথম 
রংপুরের কৃষকদের সংববদ্ধ করেছিলেন। প্রথমে তিনি অবশ্য সশল্ত 
বিপ্লব ঘটাতে চাননি । চেয়েছিলেন, ইংরাজ সরকার দেবী সিংহের 
অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করুক। হয়ত ভেবেছিলেন, দেবী 
দিংহের অত্যাচারের কথ। শাসকদের কর্ণগোচর হলেই একটা ব্যবস্থা 
কার অবশ্যই গ্রহণ করবে । তাই প্রথমে রংপুরের কালেক্টরের 
কাছে ব্ুজনেব সহি সংগ্রহ করে একটি দরখাস্ত পেশ করলেন। 
দরখাস্তে তাদের দুরবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছিল: 
আর 'ছিল কতকগুলি অনুরোধ উপরোধ । 

দেখা দিংহ কিন্তু লুণ্ঠিত অর্থের একট। ভাগ সব সময়ই প্রদান করুতো' 
কালেইউরকে । তাই দরুখাস্তের মূলে কোন তদন্ত হল না। তাই 
বাধা হয়ে নুরুলউদ্দিন অন্ত পথ ধরলেন । বুঝতে পারলেন, 
অনুরোধের ছ্বারা কোন কিছু হবে লা! জোবু করে হটিয়ে দিতে 
হবে দেবী সিংহকে এবং" দেবা সিংহের সমর্থক বংপুরের ইংরাজ 
কালেতুবকে। 

ন্রুলউদ্দিন এবার উত্তরবঙ্গের নান! স্থানে ঘুরে বেড়াতে 
লাগলেন । মার খেতে খেতে মান্তষ এমন মবিষা! হয়ে উঠেছিল 
ঘে সবাই উন্মত্ত হরে উঠলো প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহাযব । যেন বারুদের 
স্বপে অগ্নিসংযোগ হল! দলে দলে মানুষ মিলিত্ত হল নুরুলউদ্দিনের 
কাছে। একটি সভায় বিদ্রোহীর1 ভ্ির করলো, দেবী সিংহকে তাঁরা 
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আদেৌ কর প্রদান করবে না। তার বদলে তারা অর্থ তুঙ্গে দেবে 
নূরুল উদ্দিনের হাতে । নুকলউদ্দিন সেই অর্থে বিপ্লব পরিচালন! 
করবেন । 

পরগণাযু পর্গণান নুরু হল বিদ্রোহীদের অভিযান । ১৭৮৩ 
সালের জানুয়ারী মাসে ব্রংপুরে বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করলো । 
লুষি* হল দেবী [সংহের অর্থ ও ইংবাজ ধনভাগ্ডার। কর আদায়কাব্ীর 
সাক্ষাৎ পেলেই তাদের নিদ্বিধায় করতে লাগলো হতা। 1 মাত্র কষেক 
দিনেব নধেই সমগ্র রংপুর জেলা বিদ্রোহীদের করায় হল 

দেখী সিংহের পুটপোষক কিছু কিছু জমিদারও ছিল । তারা প্রথম 
যত: হয়ে এগিয়ে এল বিদ্বোহীদের দমন করতে । কিন্ত 
বিদ্রোহীরা আজাদের ক্ষমা করলো শা: জমিদ(* বাড়ি ভন্মীভূত করে 
দিল এব" ছাদের নায়েব গোশছ।দেরও পরে ধরে হত্যা করতে 
লাগলে 


দেখতে দেতে বড্রোছ হাঁড়ষে পড়লো দিনাজপুর ও 
ক্যোচবিহ।বে! উৎপীডত হিন্দু সুসলমান দলে দলে এসে যোগদান 
করলে। নুক্লউদ্দিনের দলে। ভাবি হযে উঠলো দল। দেবী সিংহ 
উপায় ন! পেঝে পাপিয়ে গেল এবং ব্ুংপুরের কালেক্টর গুডল্যাণ্ড 
সাহেবের শরণ।পন্ন হল; গুডল্যাণ্ড আটে সন্তুষ্ট ছল ন। বিদ্রোহীদের 
প্রতি ।  *বু এই বিদ্রোহীরা কাদের বন্দে কোস ক্ষন্তি না করামু 
চুপ করে ছিল । 

দেবী সিংহ এপে প্রচুর অথ উপটৌকন দেওয়ায় গুডল্যাণ্ড 
সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বস্ন্োো। কতৃপিক্ষের কাছে জানাল, নৃকল- 
উ'দ্দন নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে জমগ্র রংপুর ও দিনাজপুরে সুস্থ 
বিপ্রব ঘটেছে । বিদ্রোহীরা ইংরাজদের প্রভৃত ক্ষতি করছে এবং 
জমিদারদেরও অব্যাহতি দিচ্ছে না। অবিলন্বে এই বিদ্রোহ দমন 
করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ কর। হোক ' 
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কালেউুরের অধীনেও হিল একদল টৈন্য। লে: ম্যাকডেনান্ডের 
অধীনে এল আর একটি সৈনাদল। সঙ্গে কিছু সংখাক কামান । 
মযাকডোনাল্ড তার বিরাট বাহিনী নিষে রংপুরে প্রবেশ করেই বাহিনীকে 
কষেকটি ভাগে ভাগ করে দিল। যুদ্ধ না করে মুর করলে! ধর- 
পাকড়। সৈনারা ষে পথ দিয়ে গেল, সেই পথে যাকে দেখতে 
পেল তাকেই হত্যা করলো শিশু ও নাকীর প্রি অহ্াচার 
করতেও তারা বাদ দিল নাঁ। জ্বালিযে দিতে লাগলো গ্রামের 
পর গ্রাম। 

মাকডোনান্ডের টৈন্তাবাতিনীর এই অতাচাক বিদ্রোহীরা নীরবে 
সহ্য করলো! শা। ঝাপিয়ে পড়ল বুটিশ টসন্তোর উপর এখানে 
ওখানে চলতে লাগলো খণ্ুমুদ্ধ । সেই যুদ্ধগালিতে কখন বিদ্রোহীর। 
জমুলাভ করলে! কধন বাঁ বরণ করলো পরাজযু । অবশেষে বিদ্রোহীরা 
নুরুল উদ্দিনের নেতৃত্বে আক্রমণ করলো মোবলহাট বন্দরে ইংরাজ 
কুঠি। এই কুঠিটি ছিল রংপুরের ইংরাজ শক্তির গল ক্ক্্রুলির 
অন্যতম। 

কিন্ত বিদ্রেঃহীদের শাধুনিক সমরাস্ত্র ছিল না। ছিল ন। ইংরাজ 
সৈন্যের মত সুশিক্ষিত পদ্ধতি! তাই যুদ্ধে বিফোহীদেরই হল পরাজযু । 
নৃকলউদ্দিনের সহকারাঁ দয্াশীল নামে এক কৃষকনেতা মৃত্যুবরণ 
করলেন এবং নৃকল উদ্দিন গোলার আদাজে হলেন গুরুজবকূপে আহত । 
ইংরাজের1 তখন বন্দী করলো তকে। কিন্তু নুকলউদ্দিন ইংবাজদের 
বিচার করার ম্বযোগ দিলেন না? মাত্র কষেকদিনের মধ্যেই বরণ 
করলেন মুহাকে। 


* নূরুলউদ্দিন যে বিদ্রেহের আগুন জালিয়ে দিয়ে গেছিলেন, ত। 
ভার মৃহ্াপ সঙ্গে সঙ্গে [নর্বাপিত হয়ণি । বরং তার সুহ্যুতে বিদ্রোহীরা 
আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। নৃকলউদ্দনও জ(নতেন, যে আগ্চন তিনি 
জেলে দিলেন তাতে নিজেঠেই অশে পুড়ে মরতে হবে। তাই তিনি 
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ৰলে গেছিলেন, “আমার মৃত্যুতে যেন বিদ্রোহের অবসান ন। হয়। প্রাণ 
থাকতে ক্ষমা করো না৷ অত্যাচারীদের । আর রাজকোষে জমা দিও 
না এক কপর্দকও ।” 

বিদ্রোহীরা তাদের নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। 
সম্ম খ যুদ্ধে ভারা অবতীর্ণ হয়নি বটে কিন্ত শত অত্যাচার সত্বেও রাজন্ব 
দিতে ম্বীকার করেনি । ফলে একমাত্র বংপুরেই বাকি পড়লো চার 
লক্ষ টাকার মত রাজন্ব! 

এবার টনক নড়লো কোম্পানীর; কতৃপিক্ষ প্রকৃত কারণ 
অনুসন্ধান ও রাজন্ব মাদায়ের জন্য কমিশনার নিযুক্ত করে পাগালো 
পিটারসন নামে এক ইং বর্মচারীকে। 

সব উংরাজ ক্মভাবুখদের চরিত্র এক ছিল না। বাতিক্রেমদের মধ্যে 
পিটারসন ছিলেন একজন। বংপুরে পা দিয়েই জিনি [শিউরে উঠলেন । 
একি করেছে দেখী সিংহ 2 গ্রামে লোকজন নেই বাজার হাট বসে 
ন1। কৃধকেকী চাষশাস করছে না। যতদূর দৃষ্টি যায়, তানপুর কেবল 
চোখে পড়ে সাবি দাবি ভন্মাভূত কুটিকু। মনুয্যত্ধের এই চরুম অবষানন। 
দেখে একেবারে স্তম্ভিত হযে গেলেন পিউটারসন। ্রীত্র ভাবাযু তিনি 
প্রতিবাদ জানালেন । 

কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে সক্ষেভে জানাপেন- দেব সিংহ হা 
বেছে, পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে আজ পধন্তি তা ঘটেনি। 
এই অবস্থায় প্রঙ্গারা বিদ্রোহ না করে যদি রাজন্থ «দান করতো 
তাহলেই আমি আশ্চধ বোধ করতাম ! 

দেবী সিংহ এবং রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাণ্ড সাহেবকে এখার 
কলিকাতায় তলব করা হল' উপায় না পেয়ে আপন কুকীতিকে 
ঢাক! দেওষু।র জনা দখী পিংহ কলিকাহায় ছুটে গেছ ৭5 লক্ষ টাকা, 
সঙ্গে নিয়ে। এটাকী বিচারকমণ্ডলীর হধ্যে ভাগ করে দিল দেশি 
"সংহ। 

তখন বিচারের নামে হল প্রহসন। রাযু দিল- দেখ সহ ও 
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গুডল্যাণ্ড সাহেবের কোন দোষ নেই। ঈর্ধার বশবতী হযে পিটারসন 
সাহেব ওদের নামে মিথ্যা রিপোর্ট করেছেন । 

কিন্তু দেবা সিংহের আর ফিরে আসা সম্ভব হল ন। একদিকে 
দেবী সিংহের আশ্রয়দাতা হেস্টিংস সাহেব দেশে ফিরে গেলেন । তরু 
বদলে গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড কন ওসালিশ। অপরদিকে টাকা 
খেয়ে বিচারকমগ্ল: দেবী সিংহকে নির্দোষ প্রমাণ করলেও তার প্রাতি 
কতৃপিক্ষের আস্থা আদে [ছল না। তবুও দেখী সিংহ চেষ্টা করেছিল 
কনওয়ালিশকে ভজনা করতে । ম্ুবিধা ন৷ হওযু!যু মুশিদাবাদে তার 
বিরাট জমিদারীতে ফিরে গেল। এইখানেই রংপুরের [বত্রোহের 
ঘটলে। অবসান । তবে শোধণমুক্ত তার! হতে পারেনি । কর্নওয়ালিশের 
দ্শশালা বন্দোবস্ত শোষণের আর একটি নতুন দ্বারের উদ্ঘাটন করে 
এবং বাংলার কৃষককুলকে নান। সমস্যায় জর্জাবিত হতে হয় । 


স্পা ডি ভে 


তসছিকম্বীঞপ্পুল্রেন্স হ্গাজাড় হিত্াোতে আজিক্চা। 
ল্লাশী ন্পিন্লোস্মলি 


( ১৭৯৮-৬১৭৯৯ ) 


মুঘল আমলে বাংলাষ বহু জমিদার ছিলেন। তবে তুলনামূলক 
ভাবে জমিদারের সংখ্য। মেদিনীপুরেউ ছিল “বশি । এই সব জম্িদাররা 
ছিলেন অনে কট' স্বাধীন ' ভাবা সৈন্য সামস্ত ও পাইক বরকন্দাজ 
রাখতেন, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টেক পালনও করতেন । আব বছরের 
শেষে কিছু কর সআটের দরবারে শাডিষে দিতেন; বিপদের সময 
সআটকে সাহাযাও করতেন ?দনাদল (প্ররণ করে। অনেকটা সামন্ত- 
আজদের মতই 

মুঘল আমলের শেষের [দিকে বাংলায় আরস্ত হয়ু বগীর হাঙ্গাম! । 
বগীব। উাভষা। হয়ে বাংলার গ্রথম মেদিনীপুবু জেলাষুই প্রবেশ করতে! । 
কলে বগাঁ-হাঙ্গামা় মেদিনীপুর হয়েছিল সবাধিক ক্ষতিগ্রস্ত । 
এখানকার জামদারদেরও তাই রাখতে হয়েছিল যথেষ্ট সৈন্য ও পাইক। 
তাহলে বর্গীদের অত্যাচার ঠেকাতে পারেনি ' ভাক্ষর পঞ্চিতের 
হতা, বঘুজী? ভোসলার প্রতিশোধ গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনাগুলির ধাকামু 
নিষ্পেষিত হয়েছিল মেদিনশপুর । বলতে গেলে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত 
চলেছিল ব্গাদের অঠ্যাচাত । তারদ্ব মীরকাশিম যখন নবাবী পেস 
মেদিনীপুরের শাসন ক্ষমতা ইংরাজদের হস্তে অর্পণ করলেন তথন 
চ্যাপমান সাহেব বগীদের হটিয়ে দিয়ে হাঙ্গামা থেকে মুক্ত করলেন 
মেদিনীপুরকে ! সেই সঙ্গে একটা নতুন আতঙ্কের স্যরি করলো 
ইতরাজ সরকার! দেই আতঙ্ক হল অতিরিক্ত পরিমাণ কর বৃদ্ধি । 

ইংরাজদের প্রথম দৃষ্টি পড়লো জমিদারদের উপবর। বর্গা হাঙ্গামা 
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দমন করতে যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছিল তার দশগুণ অর্থ উশুপগ করার 
জন তারা জমিদারদের কাছে মোটা অঙ্কের টাক। দাবী করে বসলো । 
এমনিতে দীর্বকাল বগী হাঙ্গামা চলতে থাকায় অবস্থা শোচনীয় হয়ে 
উঠেছিল । তার উপর এই বাড়তি টাক। ! জমিদারদের মধো ধীরে 
ধীরে অসন্তোষ পু্জীভূহ হয়ে উঠলো । 

অপরদিকে জমিদাররা যে সব পাইক রাখতেন, তাদের বেতন 
দিতেন না। পাইকবুা বংশানুক্রমে কিছু কিছু নিফর জমি ভোগদখল 
কবে আদতো । ইংবাজের! বাড়তি আফষের জন্য নিফর জমি আৰ 
রাখলো না। পাইকদেরও বাধা করালে। কর দিভে। ফলে পাই করাও 
ক্ষেপে উঠলে। । জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন । 

মেদিনীপুরের এই বিদ্রোহকে চোষাড় বিদ্রোহ নামে অভিহিত কর! 
হয়েছে । কিন্তু কেন যে উক্ত নামকরণ, সেকথ! ভালভাবে জান! যায় 
না। বাংলাদেশের আঞ্চলিক এ চোয়াড় শব্দটির দ্বারা নিয় বর্ণের 
মানুষ, আদিবাসী ও ছুবৃত্তদের নিদেশ করতে চেয়েছিল তৎকালীন 
ইংরাজের! ও ইংরা্জ পৃষ্ঠপোষক জমিদার গোষ্ঠী। তাই এই বিদ্রোহের 
তারা নামকরণ করেছিল “চোয়াড় বিদ্রোহ” । এটি এমন একটি 
গণবিদ্রোহ যাসন্গ)াসীবিদ্রেহ এবং পরবর্তীকালের সাওতাল বিদ্রোহকেও 
হার মানাম্ব। এই একটি মাত্র বিদ্রোহ, ঘার কাছে বাধ্য হয়ে নতি 
স্বীকার করেছিল প্রবল প্রতাপশালী ইত্রাজ রাজশক্তি। মেনে 
নিয়েছিল বপ্রোহীদের দাবীকে ' অথচ হতিহাসে স্থান লাজ করেনি 
উক্ত বিদ্রেহের কাহিনীটি | 

জমিদার ও পাইকদের অসন্তোষ যখন ধৃমায্িত হয়ে উঠেছিল, 
মেই সময় বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চদ, মেদিনীপুরের 
উত্তর পশ্চিম অঞ্চল এবং মানভূম জেলার পূর্বাঞ্চল একত্রে “জঙ্গল 
মহলে'র আদিবাসীরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো । এইসব অঞ্চল ছিল 
বনে জঙ্গলে পরিপূর্ণ । অরণাগারী আদিবাসীরা আদিমকাল থেকে, 
আদিম প্রথায় চাষবাস করে আঙসছিল। তার! কোন খাজনা 
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দিত না। বাহিরেও আসতো না বড় একটা । ক্ষেতের ফসল, 
বনের ফল ফুল পাতা, শিকার করা পশু মাংস, এই নিষে ন্বাধীনভাবেই 
তারা বসবাস করতো । মেদিনীপুরের শাসন ক্ষমতা লাভ করে জঙ্গল 
মহলের যে সব জায়গ! আদ্দিবাসীর। পরিক্ষার করে চাষবাস করতো, 
সেই সব জামুগা সরকার উচ্চ মূল্যে বিক্রুযু করুলো৷ জমিদারদের । 
আদিবাসী তথা ইংরাজ কথিত চোয়াড়রা ৫) পুরুষানুক্রমে দখলশকৃত 
জমি থেকে হল বঞ্চিত। যারা চষবাস করলো তাদের কাছ থেকে 
বর্র প্রথায় আদায় করা হল কর। চোয়াড়দের এবার ধৈর্ধচ্যুতি 
ঘটলো । বেরিষে এল হীর, ধন্তক, লাঠি, টাঙ্গি গ্রভৃতি আদিম 
যুগের অন্ত্রশন্্ নিয়ে । 

ইংরাজের। অবাধ শোবণের রথ মেদিনীপুরের বুকে চালিষে যেতে 
থাকলেও (প্রথমে কেউ বিদ্রোহী হতে সাহসী হয়নি । একমাত্র বাড়তি 
খাজনা নিষে প্রথম কলহ করেছিলেন মযুনাগডের বাজ প্রথম 
বাুবলীন্দ্র ' অত:পর কলহ বাধে রাযুপুর পরগণার জমিদার দুর্তন 
সিংহের সঙ্গে । অধিক রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় ইংরাজেরা তার 
কাছ থেকে জমিদারী ছিনিষে বিন্তি করে দিল অপর এক জমিদারকে । 
তাই দুজন সিংহ সাহাযা ভিক্ষা করলেন চোয়াড় ও পাইকদের। 
উত্তেজিত হয়ে উঠলো! পাইক ও চোয়াড়রা । দলে দলে প্রবেশ করলো 
রায়পুর পরগণায এবং নতুন জমিদারকে [বতাডিত করে নিজেরাই 
অধিকার করলো জমিদারি । তারপর বাযুপুব পবগণায় যত তহশিলদার 
ছিল তাদেরও দিল তাড়িষে । এইভাবে হল প্রথম বিদ্রোহের বহি: 
প্রকাশ। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭৯৮ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে- যদিও 
বিদ্রোহের ন্বত্রপাত হয়েছিল ১৭৭০ খ্রীষ্টাবেরও পুরে । সেদিন 
ঘাটশিলার মহান ও অতি বৃদ্ধ এক জমিদার চোষ়াডদের সংঘবদ্ধ করে 
ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্ত পারেননি 
জযুলাভ করতে । আর তার পরাজয়ের পরই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল 


বিপ্রোহ। 


এরপর ছুর্জন সিংহের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ঙ্গ বিদ্রোহ । 
রী বছর মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে? । 
শালবনী, বান্থুদেবপুর, রামগড়, ছুবাজল, তুর্কচের, ব্লরামপুর, 
কাশীজোড়া, তমলুক, জলেশ্বর, জাতিবুনি ও মেদিনীপুর সদরে 

চতুদিকে আরম্ভ হয়ে গেল ধ্বংসকাণ্ড। চোত্াড়র! চকিতে কোথাযু 
চাষীদের পাকা ধান কেটে নিষ়্ে গেল, কোথায় জমিদারদের নায়েব ও 
গোতস্তাদের করলো! হত্যা ! লুষ্টিত হতে লাগলো গ্রামের পর গ্রাম। 
প্রতি রাত্রিতে তারা দলবদ্ধ হয়ে বেরিষে আমতে!, গ্রামবাসীর বাধ! 
দিতে এলে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত এবং মশালের আগুনে দগ্ধ €রতো। 
সিপাহী, তহশলদার অথবা কোন সরকারি কর্মচারীকে দেখতে পেলেই 
মার মার করে এগিয়ে আসতো! এবং নির্মম ভাবে হত্যা করতো । 
আর যে সমস্ত জমিদার তাপের বিবুদ্ধাচরণ করতে তাদেরও সহজে 


নিফৃতি দত না। 
সবচেষে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল মেদিনীপুর পরগণাটি। পাশে শালবনী 


ছিল বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডা । এধানেই ইংবাজ বলপুরক 
পাইকদের উচ্ছেদ করেছিল । তাই ক্রুদ্ধ আক্রোশে একেবাধে ভছনছ 
করে দিল শালবন্নী। আর মেদিনীপুর শহর ছিল সরকারি কর্মচ বদের 
আবাসস্থল । উক্ত কারণে শহরকেও জনখন্) কবে দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করলো বিদ্রোহারা। মেদিনীপুর শহর এবার কীপঙ্জে পাগল আতঙ্কে 
থরথর করে। 

কালেক্টর সাহেব দিশেহারা হযে উঠলেন। রেভিনি « বোর্ডকে 
লিখলেন, মেদিনীপুরের অবস্থা অত্যান্ত ভয়াবহ । পুজিশ, দারোগা, 
তহশিলদার, সবক্কারণী কর্মচারী থেকে গ্রামের মানুষ পথন্ত কেউ 
রক্ষা পান্ডে না চোখাডদের হাত থেকে । গ্রামের প্র গ্রাম জ্বালিকে 
দিচ্ছে, কুচি কাছারি হচ্ছে লঙ্টিত : প্রাণের দায়ে ছুটাছুটি করছে 
মানব । শোনা যাচ্ছে, মেদিনীপুর শইবও তারা আক্রমণ করবে । 

কালের সাহেব অবশ্য চুপ করে বসেছিলেন না। বিদ্রোহ 
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দমনের জঙন্ট সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু বিজ্রোহীদের সংখা। 
এত বেশি ছিল যে, তার সিপাহীর দল কিছুই করতে পাবেনি। 
অধিকাংশ সিপাহীকে প্রাণ হারাতে হয়েছে! তাছাড়া 'বিদ্রোহীদের 
গতিবিধি নির্ণবু করার কোন উপায়ও ছিল না। যখন তখন যেখানে 
সেখানে হানা দিত। কুষকদ্বে গরু মহিষ ধরে নিযে যেত, ধানের 
মরাই লুঠ করতো, এমন কত কি। তাই সাধারণ মান্তষও উৎলীডিত 
হয়েছিল। কালেক্টর সাহেব গ্রাথবাসীদের রক্ষার জগ বারে বারে 
(সপাহীব ফৌক্চ প্রেরণ করেও বার্থ হঙ্সেন। এবার ভক€ আতঙ্ক 
উপাস্থৃত হল । 

পালেইউকের টিসি পেষে সৈম্াদল এল । কিন্জ ছোয়াড়দের কিছুই 
করতে 'ারল না। শ্যারা দিনের বেলাবু জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে! 
এবং পাঁতিতে তানা দিত গার মানুষ এই বিদ্োহেকু সঙ্গে জড়িত 
ছিল না; মত €ব ধরপাকড় করে কথা আপা করবে কেন করে” 

তযাজেরা বিদ্রেহ দমন করতে না পেরে পরস্পর, পবুস্পনকে 
দোযাঝোশ স্রতে আরন্ত করলে ' কেবল “মদিনীপুত শহরকে 
সংব'ক্ষত কবে বুঝে চেষ্টা করলো, বিত্রোই।দের শক্তি কোথায়? 
শেষে টির করলো, কিছু সংখাক দেশী জমিশারউ ওদের »দং দিচ্ছে । 
তখনই দৃষ্টি পড়লো কর্ণগড়ের বাণী শিরোমাণর ট্রপব | 

মেদিনীপুর শহরের উত্তর পৰ দিকে মাত্র ছ' মাইল বুরে কর্ণগড়। 
এখানাকার বাজার না হল অভজিন্ সিংহ আর ছিল ছুই বাণী । 
বজা অপূত্রক অবস্থাযু মারা হাওয়ার বড় রাণী ভবন কিছিকাল 
জামপারী পাঁরচালন। কেন কিন্কু তিনিও বেশিদিন জাাব্ত ছ্রিলেন 
বা! ফলে ১৬০ সালে ছোট বশী শিরোমণি জমিদারীর ভার 
গ্রহণ করেন ।  তনি .একাদকে যেখন ছিলেন অতাজ্ঞ বাদ্ধমতী অপর 
দিকে তেমনই ছিল ভাব প্রচণ্ড সাহস 

কর্ণগড়ের জমিদারীর কাজ দেখাশোনা করতে। নায়েব যুগলচরণ। 
লোকট। “ছিল অতিশয় ধূর্ত। একটি মহিলার আধিপত্যকে স্বীকার 
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করতে তার ইচ্ছা ছিল না! রাণীকে সবিষে জমিদারী হস্তগত 
করতে লিগু হ'ল জঘন্/ যড়যন্ত্রে। শিরোমণি বুঝতে পারলেন সব 
কথা। তথাপি অঙ্গান্ত পুরানো লোক এবং জমিদারীর সব কিছু 
তার নখদপণে বলে তাকে ঘাটাতে সাহস করলেন না। গোপনে 
গোপনে নবাগত ইংরাজদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে চললেন। 
অথচ এই বহিরাগতদের তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন নং । 

প্রথম যখন ঝাড়গ'ম ও ঘাটশিপার জঙ্গল মহলে চোয়াডদের 
উৎপাত নুরু হয়েছিল, তখনই ফাগু সন সাহেব এসেছিল বিদ্রোহ 
দমন করতে । বন্ধুত্থের শর্ত অনুযাষীী শিরোমণির কাছে চেয়েছিল 
একদল পাইক ' বিদ্রোহীদের প্রতি শিরোমণির আন্তরিক সমর্থন 
থাকলেও তিনি সরাসরি না বলতে পাবেননি। প্রেরণ করেছিলেন 
একদল পাইক। তবে পাউকদের খরচের জন্য একট মোট অঙ্কের 
টাকা দাবী করেছিলেন। ফাগু“সন সাহেব অর্থ দিতে ম্বীকার করেছিল 
বটে--কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পর বাণীর কৃথাযু আদৌ কর্ণপাক্ত 
করলো না পে। 

বাণী কিন্ত ছাড়বার পাত্রী ছিলেন না। বার বার টাকা চেয়ে যখন 
নিক্ষল হলেন তখন সরকারকে খাজন। দেওয়া বন্ধ করে দিলেন । 
তারপর ইংরাজদের শাক্তিদানের উদ্েশ্তে বিদ্রোহ) পাইক ও চোযাডদের 
সংঘবদ্ধ করলেন । 

১৭৯৮ সালেই বিদ্রোহ চর্ম আকার ধাগণ করে এবং এই সময়ই 
রাণী একত্রিত করেন বিফ্রোহীদের। বিভিন্ন সরকারী নিপত্র থেকে 
জানা যায়, বিজ্রোহীরা এই সম বাণী শিরোমণির নামে কতকগুলি 
ভীতিন্মচক পত্র জমিদারদের মধ বিলি করতে থাকে । জমিদারদেন্ 
অনেকে বাণী শিরোমপির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বলেও মনে 
হবু । ফলে বেষ্ট শক্তি সঞ্চমু করেই রাণী শিরোমণি ১৭৯৯ সালের 
দিকে সরাসরি ইতৎবাজদের বিরুদ্ধাচরণ করেন । 

রাণী ভালভাবেই জানতেন, উন্নত অন্ত্রশঙ্কে সজ্দিত ইংবাজ্জ 
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সৈশ্তদের সঙ্গে সন্ম্থ যুদ্ধে অবতীণ হলে পরাজয় অব্যন্তাবী। 
'চাই তিনি অন্ত অবস্থা গ্রহণ করেন। এক বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে 
ঘোষণা করেন, কেউ যেন ইংবাজ্জ সৈন্ু প্রবেশ করলে তাদের খান 
সরবরাহের ভার গ্রহণ না করে। পত্রের ছারা প্রতিটি জমিদার, 
ভহশীলদার, দোকানদার, ইজারাদার গ্রভৃতিকে সাবধান কবে দেন 
এবং ভীতি প্রদর্শনও করবেন । 

রাণী শিরোমণি বিদ্রোহীদের পরিচালনা করার পরু থেকে 
বিপ্রোহ অন্তরূপ পরিগ্রহ করলো । অযথা গ্রামবাসীদের উপর আর 
অত্যাচার হল না। রাণীর দক্ষিণ হস্তত্ববূপ ছিলেন সার মোহনলাল্‌। 
অশ্বপুষ্ঠে আরোহণ করে তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে গমন করতেন ' 

রাণী শিরোমণি আবার ছিলেন খুব বড় জমিদাব-__কেবল বর্ণগড় 
নযু-_ঝাড়গ্রাম, নাড়াজোল প্রভৃতি অঞ্চলও তার জমিদারির অন্তভূক্ত 
ছিল। পুত্রস্সেহে প্রতন্তিপালন করতেন প্রজাদের । তই প্রজার! ছিল 
তার আত্যন্ত অনুগত ! অপরদিকে চোয়াড় ও পাইকেরা তাকে মাযেনু 
মতই ভক্তিশ্রদ্ধা করতে।। ছোট ছোট জমিদাবুরা ভয়ে মেনে নিয়েছিল 
রাঁণবির নিদেশ। তার বিশাল বাহিনীত কা স্মরণ লবে কেউ টা 
শব্দটি করতে সাহনী হল নাঁ। কয়েকটা মাসের মধ্যেই তিনি 
মেদিনীপুরের বিবাট এক অঞ্চলকে ইংরাক শাসন থেকে মুক্ত করে 
ফেললেন । তার স্ুশাসনে গ্রামের সাধারণ মানুষণ্ড এবার এসে 
দাড়ালে! তার পাশে । 

রাণী এত সাবধানত। অবলম্বন করা সত্বেও উংবাজ ?সম্যবাহিনী 
একদিন অবরোধ করলো তার কর্ণগড় ও আবাসগড় নামক দুর্গ 
ছটি। যদিও বাণী অনেক আগে থেকে হাজার হাজার বিজ্রোহনীকে 
ছুর্গ রক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তবুও ওদের কামানের কাছে 
বিদ্রোহীরা! কিছুই করতে পারুল না । রাণীকে উংরাজরা গ্রে্তার 
করলো। তারপর দুর্গ ছুটি ইংরাজ নিজ অধিকারে রাখলো । কিন্ত 
বাহির থেকে খাচ্চ ও পানীয় সরবরাহ করতে না পারায় বাধ্য হযে 
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পলায়ন করতে হল সৈশ্তদের। আর ত্তক্ষণা হুর্গ ছুটি অধিকার 
করে নিল বিদ্রোহীরা 

রাণী শিরোমণি আর কর্ণগড়ে ফিরে আসেনি । ইংরাজরা তাকে 
বন্দী অবস্থায় নিষে যায় কলকাতাম্ব! কয়েক বছর পরে মেদনীপুর 
কোর্টে তার বিচার হয়েছিল ' হতুত নারী বলেই কপ করে আদালত 
ক্ভি, 1য়েছিল তাকে । তখন তার সাধের কর্ণণড আর নেউ। 
ইংরাক্স্রো একেবারে ধুলিসাৎ কবে পিযেছে । রাণী সে শ্বাশানে আর 
ফিরে গেলেন না। লোকালয় থেকে দূরে একটি কুটির নির্মাণ করে 
বসবাস আরস্ত দরলেন ১৮১ শাষ্টাকে এই বীর রমণীর জাঁননদশপ 
নির্বাপিত হয়েছে । 

মেদিনীপুরের প্রথম রাজনৈতিক কন্দিন) শাণী শিরোমপি। 
চাদস্ুলতানা! রাশ দ্র্গাধতী, বাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি খীরংঙ্গন। দেবু 
সঙ্গে তাকে তুলনা করা যেতে পাবে । কিত্ ইতিহাসে আক্তও “গন 
অবহেলিত হয়ে আছেন ' 

শিরে।মণির /গ্রপ্ধারের পর ব্িদ্রুহেত অবসান ভষুলি । ববুণ 
আরও ক্ষিপ হয়ে সেদ্ধিল চোয়াড়রাঁ। বারবার সৈম্চাদল প্ে১০ করে 
এবং মেদিনীপণৃথকে পো ভরিয়ে দিষেও কোন সুবিধা করতে পারেনি 
কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীদ শাসকবর্গ । এত প্রচ সৈম্বা ও অন্স প্রেরণ 
এবং সামবি * শাসন ভ্ঞারি সত্বেও বিদ্রোভ দমন কব! গম হল না 
দেখে ফোর্ট উইপফম ছুর্গের গভর্ণরও চাঁস্তত হযে উঠলেন । খোজ 
নিয়ে বুঝতে পারলেন ছদ্ধর ছোয়া ও পাইকদের জমি বেদখল কর"র 
জনই এই অবস্থা । তখন তান হেভনিউ বোন্ডর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ 
হন এবং অবিলম্বে তাদের জর্মি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ 
দান করেন। 

"রেভিনিউ বোপ্দ বুঝতে পারলো, পাইকদের ও চেোযণ্ডদের 
জমি থেকে উচ্েদ করা ভুল হয়েছে । তার! ভাবতে পাবেনি-_এত বড় 
কাণ্ড বাধাবে অরণে'র এ আদিবাসীরা ! মেদিনীপুরের কালেক্টবও 
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অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন । তিনিও পরামর্শ দান করলেন 
নামে মাত্র খাজনায় পাইকদের জর্খ ফেরত দিতে । 

কু এত সহজে নতি স্বীকার করে নিল না বৃটিশ সরকার । যে 
নীতিতে সে ছিল একেবারে পাকা এবং শেষ দিন পধস্ত যে নী" 
লে প্রত্ধোগ করেছিল, সেই ভেদন5হ প্রয়োগ করল এবার । প্রথমত 
যে জাঁমদার শ্রেণী ইংরাজদের উৎসীড়নে গোপনে গোপনে বিদ্রোহীদের 
সাহয? করতো! তাদের দান করলে! অভষু | কিন্তু শর্ত আরোপ করলো, 
হাদের [ণপ্রোহীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে । তাদের আরও 
(নদেশ দওয়া হল, "কাদের নিজ নিজ এলাকায় যে সব অন্ন্নহ 
সম্প্রদাষের লোক ধাস করে তাদের সর্দারের নাম £বং পাউকদের নাম 
সংগ্রহ “বে যেন অধিজন্বে জেলাশাসঙ্গের কাছে পাছে দেকু। 

[দ্বীয়ত প।ইক ও চোয়াডদের মধ্যে ভার! ত্ভেদ স্যতি করেছিল । 
ইংরজবু; খবর সংগ্রহ করেছিল, পাইকদের শক্তির একটা বড় উৎস 
জঙ্গনে :হল্ের আদবাপ] সম্প্রদায় । এমনিতে তাবা অতাস্ত সরল 
এবং কনক কিন্তু বেগে উঠলে শারা জীবন পণ করে লড়াউঠে 
তে উঠে । হাতা মবুবে কিন্তু নাতি ম্বীকাক করুষে না! সরকাএ 
'কছু "ছু জমি নামেমাত্র খাজনা পাইকদের মধ্যে বিলি করলো! 
আর ভাদেক নষোগ কপলো চৌকিদার ও "ু।লপের পদে । এখানেও 
শর্ত শ7রাপি হল, চোষাড়দের সঙ্গে তারা মিশতে পাবে না। 
ব্র।ছ্রাড়া চোযু।ডনদ্রে প্রতি অনজ্ঞার সনোভবও তাদের ভেকরে 
জাগিয়ে "ভাঁ শা হল। 

এদিকে চোয়াড়দের বিরুদ্ধে স্বতন্্ ব্যবস্থা! গ্রহণ কওলো। সরকাবু 
অর্থের ও পদের দ্বারা বশভূত করলো৷ ছোযাড় সর্দাদের। খবর 
নিয়ে ইংবাজেরং বুঝেছিল, এক একজন সর্দারদের অধীনে থাকে 
কম করে অন্তত তিন-চার শ' চোযাত, যাঁদ এ স্যারদের বশী 
কর। যায় গ্রাহলে বিদ্রোহের কোন সন্তাবলা থাকবে না; ভাহ 
জঙ্গল মহলের জমিদারদের কাছ থেকে সংঞ্ুহ কপলো। পর্দারদের 
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নাম। তারপর সর্দাবুদের পুলিশের কাজে নিষোগ করলো । তাবা লাভ 
করলো অর্থ ও সন্মান । খুশি হযে তারা স্বীকার করলো সরকারের 
আন্রগতা । তাছাড়া হাড়ি, ভোম, বাউরি, বাগদি প্রভৃতি 
তথাকথিত নিয়বর্ণের সর্দারদেরও বশীভূত করলো অর্থ ও পদের 
বিনিময়ে । 

এত করেও দ্ুদ্ধর্ধ চোষাড়দের ভীতি দুরীভূত হযুনি শাসকদের 
মন থেকে । তাই তৎকালীন মেদিনীপুরের জঙ্গল মহুল তথা দুর্গম 
বন!ঞ্লগুলিকে নিয়ে একটি পৃথক জেল। গঠিত হল। তার শাসক 
নিধুক্ত হল একজন জবরদস্ত ইংব্রাজ। তার এবং আত্ম-বক্রত্ব কারু 
সদ্শারদের প্রচণ্ড শ।সনে চোয়াড়রা ধরে ধীরে শান্ত হযে পড়ে। 
সেই জঙ্গল মহলই বর্তমানের বাঁকুড়। জেলা । 

চোয়াড বিদ্রোহ বাংলার ইাতহাসে একটি গুরুত্বণর্ণ হটন]। 
দখলকৃত জমির অধিকার (শিষে যেভাবে তার। সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং 
পুনরায় অর্জন করেছিল সে অধিকার-__তা পৃধিবীর শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক 
সংগ্রামঞ্থলির অন্ততম হিসাবে গ্রহণ কর! যেতে পারে: এই সংগ্রাম 
আজও প্বস্ত মে'দনীপুরবাপাকে প্রভাবিত কনে এসেছে এবং 
স্ডবিযাতেও করবে । 
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চোয়াড় বিব্রোহ স্তিমিত হওয়ার পর মেদিনীপুরের বগড়ী 
শ্রগণায় যে বিদ্বেহের আঞ্চন জলে উঠে সেই বিদ্রোহ নায়েক 
বিদ্রোহ নামে খ্যাত। প্রাকতপক্ষে নায়েক বিদ্বোহ পাইক বিব্বোহেরই 
নামান্তর ! 

ব্গড়ী ( বর্তমানে গড়বেতা। ) অঞ্চলে জমিদারর। যে সমস্ত পাইক- 
বরুকন্দজ পালন করতেন তাদের নাষেক বল! হচ্ছ । এই নাষেেকরাও 
সোগ করতো! [নর জমি। পরিবর্তে জমিদারের বিপদ আপদে ছুটে 
আসতো অন্ত্রশস্থে সঙ্জিত হযে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতো 
প্রাণপণে । 

চিরগ্থাম্বী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের যেমন খাজনার পরিমাণ 
বাড়লে! স্তেমন্ই যত প্রকারের জমি ছিল 'রুহাই না দিয়ে সবই 
জমিদারদের বন্দোবস্ত দেওয়া হল। গড়বেঠার নাষেকরাও বাদ পড়ল 
না । তারও হারালে। দখলিকৃত নিফর জমি। 

ব্গড়ীতে উক্ত বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ১৮০৬ সালে। রাজা 
ছরসিংহ বধিত কর দিতে অস্বীকার করাম্ব তার জমিদারি জোর 
করে দখল কর! হয় এবং অপর এক জমিদারকে উচ্চ মুল্যে কিক্রুযু 
করা হয়ু। 

ছঞ্রসিংহ এভাবে গদিচু/ত হযে বিপ্রোহী হয়ে উঠে এবং নায়েকদের 
সাহায্যে জমিদারি পুনর্দখলের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু ছত্রসিংহ 
ছিল লোভী, স্বার্থপর ও শয়তান । নিপ্ধের স্বার্থাসছ্ধির জন্যই চিল 
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তার প্রচেষ্ট/। নায়েকদের স্বাথের দিকে ভার আদৌ লক্ষ্য ছিল না,. 
একরকম উপায়ান্তর না পেয়ে যোগদান করেছিল নায়েকের দলে । 

বিদ্রোহীদের প্রকৃত নায়ক ছিলেন অচলসিংহ নাশে এক বীর 
বিদ্রোহী । প্রবল রাজশাক্তর বিরুদ্ধে তান যেভ'বে বিদ্রোহীদের 
পারচালন! করে.ছলেন এবং যে দৃঢ় মনোবলে পরিচয় দিয়েছিলেন তা 
সত্যই বড় ''ম্মরক্কর: তার দুর্জম্ু সাহম এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে 
বারবার নাজেহাল হতে হয়েছিল ইংরাজ শক্তিকে । শেষ গযস্ত ভে বুদ্ধি 
প্রয়েগ পরেই ধরতে হয়েছিল তাকে । অচলপিংহ এক শ্রেষ্ঠ নেতা 
এবং বিপ্লবীদের আদর্শস্থল । 

এচলসহের প্রধান ঘাট হল বগড়ী প্রগণার “গনগুনিব 
ভাঙা বৌদপাপুর থেকে সাকুড়া যাশ্য়ার পথে পড়ে শিলা বত 
নদী । শিপাতীর দরক্ষণেই ছিল এ গণগনির ভাডা। সেকালে 
এখানেও ছল গর বন এখন বনের চিহুখাএ নেই । কিংবদস্তী 
আছে, এই বনে বাস করতো বকরাক্ষদ ; অজ্ঞাতবাস কালে আশ্রস্্- 
দাত প্রাঙ্গণের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করতে জননীর আদেশে মধ্যম 
পাণ্ড এইখানেত হা করোছলেন বকরাক্ষণঙকে । স্কানয় লোকে 
তাই উক্ত ভাঙাকে আজও বলে “বকদ্ব/প” । অচল'সংহ দেই বকদ্বীপকে 
কেন্দ্র করেই পম্প্রসারত করেছিলেন ১খজোহকে। 

অচলাসংহের খুবত্তী জীপন অর্থন্ধে খুব বোশ তথা লাভ করা 
যায় না । ভান হয়ত বগা বাজবংশেঞ কেউ হিলেন। 'যীএনে 
তিনি যাগদান “কোছলেন এ বগড়ীর রাজার সেনাবিভাগে। 
তাই তিনি যুদ্ধ সমন্ধে যথেইট আভজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং 
সেই অভিজ্ঞতাকে সুন্দরভাবে কাজে নাশিরেছিলেন বিদ্রোহীদের প্রকৃষ্ট 
পরিচালনায় । 

নযয়েকরা ভূমিহীন হণ্ুরায় এবং ছত্রসংহ বিতাড়িত হওয়ায্ব তানও 
অসন্ু্ট হলেন। পাইক তথা চোষাড় 'বড্রেহের আগুন ভখনও 
সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হয়নি । অঢলসিংহ নেই চোষাড় বিভ্রেহের 
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আদর্শে অন্তপ্রাণিত হলেন এবং বগড়ীর সমস্ত নায়কদের একতিত 
করলেন। ভারপৰ সুরু হল প্রশ্ক্ষণ। অপরদিকে গদিচ্যুত রাজা 
ছত্তসিংহের জেনাবাহিনীকেও তিনি লাভ করলেন। ফলে কয়েক 
মাসের মধ্যে গঠন করলেন এক বিরাট বাহিনী । তাবপর অবতীনণ 
হলেন ইংরাজদেবু সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় । 

সমস্ক বগড়ী এবং পাশ্ববিতী বিষুপুবু বিদ্রোহীদের বীরদর্পে বু থবু 
করে কেপে উঠিলে। 1 দিনের বেলাফ নায়েক! অবুণো লুকিষে থাকতে। 
এব র তিভে আরস্ত করতো লু*তরাজ । ইংরাজ তপন হয়ে উঠলো! 
নাষেকদের দন করাত জন্থা) বসন্ত কোন স্ববিধা করতে পাব্সুলে! 
না. ত্কাজশিন গভরত জেলাবেজের আদেশে ওকেলি নামে এক 
ইংরাঁজ সেনাপতি এলেন বিদ্রোহ দমনে । 

অচক্ চিত এবং ভার দল বিন্দুমাত্র ভীত হলেন শা গেবিল। 
যুদ্ধের *১% অন্তগহ বরে ও কজিক েনাবাহিশকে নাজেতাল বরে 
ছাড়লেন! বিদ্রোইশুর। কখন, ক নর্দিক থেকে যে আন্রমণ করবে, 
এ শই নিণস করছে পারুদ না €কেলি। এট ঝীন্তিতে হঠাৎ 
কাছাক।ছ লড়াইয়ে তখর, ধক তরবাবীর কাছে ইংরজদের কামান- 
বন্দুক একেবারেই ক হয়ে ডল 

€ওকেলি সাহেব তখন অন্ক পথ ধরনে: প্রবুনস্ত হল বিদ্রেচীদের 
গুধান ঘণটির সন্গ'নে। অবশেষে বুঝতে পারল, বগড়ীর গনগনির 
ভাডাই হচ্ছে অচঙ্গদিংহেরু শত জমাকোহেরু প্এবেজ্দ্র। স৬থ হতে 
বিদ্রোহশদের সঙ্গে পাঞ্জা কষে টিকে থাকা য় না ভেবে একদিন 
ব্রাতিতে গনগনির ডাডাবু চ'রুদিকে সভ্ভিত বরজে। জারি সারি কামান 
ভাবুপ্র জেনি কু ভিডেনে, বযিত হল গোলার পু গেলা । দাউ 
দাউ করে জলে উঠলে! অতণ্য তব গোলাবর্তণের বিবাম হল না” 
সকাল পযন্ত চললে! একনাগাঁড়ে। 

সুর্ধের আলো ফুটে ঠা সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল অগ্সিদগ্ধ বিধ্বস্ত 
বন। এখানে সেখানে পড়ে আছে অসংখ্য যুতদেহ। যারা আহত 
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হয়ে পড়েঠিল, তাদের গাছের ভালে ঝুলিয়ে ফাস দেওয়া হল। ইংরাজ 
সেনাপতি নিষ্ঠর প্রেত হাসিতে সাধারণ মানুষকে বুঝিষে দিল 
ইংরাভুদের বিরুদ্ধাচরণ করার ফল! অথচ সুসভা সংজ্ঞায় অভিহিত 
এ.ং আধুনিক অস্ত্রণস্তরে সথুদজ্জেত দেই সেনাপতি সম্মথ যুদ্ধ প্রিষ্যাগ 
করে এই হন পন্থ' অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করেনি । এই ঘটনার 
প্রায় একশ" বছর পরে, ১৯১৯ সালের ১২ই এপ্রিল আর একটিবার 
মাত্র অশ্ববূপ পৈশাচিক হতাাকাণ্ড অনুষ্ঠ 5 হয়েছিল জালিয়ানওয়ালা- 
বাগে, দ্বিতীয় ওকে ল--জেনাররেল ডায়ার ছিল সেই হত্যাকাণ্ডের 
নাটের গুরু ! 

এত করেও সাদন অচলাঁগহকে ধরজে পারেনি ওকেলি। 
কেমন বরে আগুন-থ্যুহ এড়িয়ে তিনি চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন সে 
কথ] কেট বলতে পারে না। তর এই অন্তর্ধান চিরকালই রূহম্তাবুত 
থেকে যাবে। 

অনেক পরে সচকিতে জানতে পারলে সরকার বগড়ীর পশ্চিম 
প্রান্তে এক অরুণ অচলপিংহ পুনরাষ খাটি স্থাপন করেছেন। যে 
ভুল অচলসিংহ পুবে করেছিলেন, “স ভূল তিনি আর করলেন না! 
রীতিমত মরযা। হয়ে উঠলেন এবার: পুনরায় গন করলেন বিদ্রোহশ 
বাহিনী । বুদিশ শাসনের উচ্চেদ তিনি করবেনউ । ক্ষিপ্ত অচলগি-হ 
হানলেন এবার তীব্র আঘাত। সেই আবাতে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে 
কলেঙ্গ হল সচকিত : উতরাজ সন! আধ কর্মচাকীরা ভন, সন্ধস্ত হযে 
উঠলো । 

এদিকে ইংরাজরা মহাবাস্্ীযদের কবল থেকে উড়িস্যা ছিনিষে 
নেওয়ার ফলে মহারাস্রীঘ ও বাজপৃত যোদ্ধারা প্রতিশোধ গ্রহণের 
স্রযোগ খঁজছ্িল 1 অচলসিংহ তাদের আহ্বুন জানালেন। সঙ্গে 
সঙ্গে তারাও এস যোগ দিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে ' খালে দেখছে পেল 
সাদা চ'মড়া -[নিদ্বিধায় তাদের ভতা? করে বৃক্ষ শাখায় ঝুলিয়ে দিল। 
পকাশী দিবালীকি আনুমণ চালাতে লাগল উংরাজ্জ সৈম্ুদের উপর । 


ধনীদের বখাসর্ধস্ব লুঠন করে নিয়ে দূরদর্শী অচলসিংহ বাড়াতে 
লাগলেন অস্ত্রবল ও সৈল্পবল। এবার আর কোন ইংরাজ সেনাপতি 
ক্ষিপ্ত সিংহের মোকাবিলায় ধারে কাছে ভিড়তে পারলো না। 
ইংরাজদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেঙ্গ, ছুটে পালিয়ে যেতে থাকল 
নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধণনে। ওকেলীর হীন চক্রান্তে গনগনির অরণ্য 
ঘিরে যে সবনরন,কী ও শিশুকে নিষ্ঠ,রভাবে হত্যা করা হয়েছিল তারই 
প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন অচলদিংহ । 

এবার বুটিণ সরক্তার বুঝতে পারলো, অচলপিংহকে গ্রেপ্তার কর 
কিছুতেই সম্ভব নয়। এবং তিনি জীবিত থাকলে বিদ্রোহের কোন 
দিন অবসান হবে না। তখন প্রলোভনের ছলনায্ম বিভেদনীতির যে 
চঞ্রান্তে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, সেই নীতিই ইংরাজ 
অবলগ্বন করলে! । ডেকে পাঠাপ্পো গদিচাত রাজা ছত্রসিংহকে । 
রাজার সম্মান দিয়ে ছত্রসিংহকে জানালো, সে যর্দে অচলিংহকে 
ধরিধে 'দচে পারে তাহলে তাবু জমিদ।রীতো! ফিরিয়ে দেওয়া হবেই 
অধিকন্তু আরও একট জমিদার প্রদান করা হবে। 

একটিমাত্র মাথার বিনিময়ে ছত্রসিংহ এমন স্থযোগ হাতছাড়া 
করতে সম্মত হল না । নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিক্লী করে দিল ইংরাজদের 
কুঠ কোশলের কাছে । হারপর একদিন ইংরাজ সৈন্টাধযক্ষের কাছে 
অপ্পণ করলে) বীর নায়ক অচলপিংহকে। 


অচলসিংহ টেব পার্নন যড়্যন্থের কথ। । তাই তিনি সরল বিশ্বাসে 
ছত্রসিংহের আহবানে বসে কথা বলছিলেন। এমন সমন বুটিশ 
সেনাপতি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় ও তকে গ্রেপ্ধার করে।  অচল- 
সং বুঝতে পারলেন সব কিছু । সু হেসে ছত্রসিংহকে বললেন” - 
লোভে অণ্জ যে হীন কাজ করলে তার" প্রাযুশ্চিও অবশ্যষ্ট তোমাকে 
ভোগ করতে হবে। তুমি জানো না ইংরাজ চরিত্র! যে আশাহু 
এমন কুকাজ করলে, সে আশা তোমার ব্যর্থ হয়ে যাবেই । 
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বীর অচলন্সংহকে জনসমক্ষে গুলি করে হত্যা করা হঙগ। আর 
ছত্রসিংহ 

ইংরাজব বিশ্বাস করলে। না তাকে । জমিদারীও পেল না সে 
রা জীবন ধরে কেবল অনুশোচনাই করতে হল । 

অচল দিংহের পর নাষেকর! কিছুকাল অবশ্য সংগ্রাম চালিষে 
গেছিল । কিন্তু সে পরাক্রম আর 'হাদের ছিল নাঁ। বুটিশ “সম্ার, 
কালক্রমে ভাদের ঘাটিগুলি ধ্বংস করে দেয়। একে একে ধরা 
পড্ডে অগ্রগামী বিদ্রোহী । সেই সব বির্রোহীদের যেখানে সেখানে 
ফাসি দিয়ে ববরোছিতভাবে হত) করা হয়েছিল । ১৮১৩ হীষ্টাব্দের 
দিকে দুঃসহ নিল্প্ষেণেক চাপে আন হযে ফাষু বগডীর নাষেন 
বিদ্রোহ 
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্জআজ্ম্নস্িহতুব্র গারো লিতজ্রাহেল স্াাজন্ক 
কলাম নু শাজন্্র এও তদকান্ল্্রাভর সাশন্র 
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গারোর! ভারতের আদি বাসিন্দা নয়। “মঙ্গোলয়েড" নামে মুল 
মানবগোঞ্গীর একটি শাখা এ গারোরা | ওদের আনি বাসস্তান ছিল 
তিকবতে । সেই কোন স্মরণাতীত কালে তাদের একটি দল তিববা 
থেকে এসেছিল ভারতে । তারপর কোচবিহার অঞ্চলেউ 'তার। স্টাষী- 
ভ্তাবে বসবাল আবস্ত করে। 

কোচবিহারের মানুষ কিন্ত গারোদের সহ্য করতে পাবেনি, ফলে 
বিতাড়িত হয় গারোরা। তখন উপায় না পেষে তারা আসামের 
যাশীপাড়া অঞ্চলে চলে যায়। কিন্ত সেখানেও আশ্রন্দ পেল না। 
তখন বাধ্য হতে তারা বসবাস আরম্ভ করে আসামের গৌহাটি 
এলাকাতে । এখান থেকেও তারা একদিন বিতাড়িত হল । অবশেষে 
ময়মনসিংহ জেলার উন্তরভাগে জনবিরুল পাৰতা অঞ্চলে তারা তাদের 
ঘর বাঁধল। 

তারপর কেটে গেল শতাব্দীর পর শক্তা্া। আর তাদের উপৰ 
দিশ্ষ কোন অভ্ঞাচার হয়নি । পাহাডের কোলে তার। ধান ও তল! 
উৎপাদন করত এবং সমতলভূমির বাজারে তাঁরা ধান ও তলার ।বনিমন্কে 
কিনে নিয়ে যেত তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। বহু ঝড়ঝাপ টা! 
বষ্ে গেলেও কিছুটা সুখে ছিল ভারা । কিন্ত সে সুখ সইল না "তাদের 
কপালে । 

মুখল আমলেই এক শ্রেণীর জমিদারের উদ্ভব হয়েছিল । তার! 
শঞ্রাটকে কর দিত আর জমিদারি শাসন করতো গারোরা হিসাৰ 
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ভালভাবে জানত না । সামান্ত তেল নুন ইত্যাদির বিনিময়ে জমিদারদের 
নায়েব গোমস্তার তাদের কাছ থেকে লুটেপুটে নিত প্রচুর ধান € তুল । 
তারপর চালাতো ব্যবদ। এবং প্রচুর লাভ করতো । গারোদের যেই 
দু খ সেই হুখই থেকে গেল । পরে বুঝতে পেরে জমিদার এবং নায়েব 
গোমস্তাদের উপর গারোরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। তখন মাঝে মাঝে 
সমতল ভূমিতে এসে আরম্ত করল ঢরি ডাকাতি । জমিদারর। নশরবে 
বসে রইল ন|। তার। সচেষ্ট হল চুরি-ডাকাতি ঠেকাতে, অত্যাচারও 
চলল গাবোদের উপব্। তখনই গ্ারোরা অগ্যাতার রোধ করতে গঠন 
করুণ দল কিন্তু সুবিধা হল না বিছু্ 

অষ্টাদশ শতাব্দী । তাদের মধ্যে এক ফকিরের আভা হল ' তাকু 
নাম করুম শী! তিনি ছিলেন বাউল -গাবোদের মধো এক ধর্মমত 
প্রচার করলেন ! গারোবা তার উপদেশ শুনলে মুগ্ধ হল এবং একে 
একে সবাই ভ্তীর শিষ্াত্ব গুহণ করল। করম শী বুঝালেন' মানুষ সবাই 
এক । সবার মধো ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রশ হওয়া! উচিত । আবু উচিত 
সত্যনিষ্ঠ হওয়া । 

নতুন ধর্মোপদেশ লাভ করে গারোদের মঙ্গে এল পরি ৩তন। ভার 
স'ঘবন্ধ »ল এবং এতকাল ষে জমিদার গোষ্ঠী তাদের পর শাষণ 
চাল'চ্িল হার প্রতিকার ককার ভুনা মলে মনে সন্কল্প গ্রহণ 
কল । 

অষ্টাদশ শণাকীর শেষভাগে প্রথমে ভাপাতি নামে গাবোদের এক 
সর্দার জমিদারদের কবল খেকে নিজেদের জার্তকে রক্ষা করার জগ 
স্বাধীন গাবে। রাজা স্থাপনে হলেন প্রয়াণ ' গারোবাও উৎসাহ ধোধ 
করল এবং ভাদের সঙ্গে যোগদান কবুল ৮ অঞ্চলের হাজং, কোচ 
প্রভৃতি পা অধিবাসীরা । 

" বাংলায় তখন ইংরাজ শাম়ন কাজেম হয়ে গেছে । বাধসামী « 

জমিদারদের দৌরাত্ম/ বেড়ে গেছে পুবের তুলনায় দশগ্জণ; জমিদাররা 
দেখল একরোখা! এ গাকোরা যদি ছাপা।তর কথা মেনে নেষ তাহলে 
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মহা অন্ুবিধার স্্টি করবে । তারা! তাই গারোদের বুঝালো, 4 ছাপাতি 
বাজ হয়ে তাদের সব্নাশ করে ছাড়বে । অতএব সাবধান ! 

সরল বিশ্বাসী গারোর। জমিদারদের আমলাদের 'ঞ্চারকে সত্য 
বলে ধরে নিল এবং ক্রেগ্চ হয়ে উঠল ছপাতির উপর ॥ বাধা হয়ে 
তখন ছাপার্তিকে পান্সিষে আত্মরক্ষা করতে হল। ব্যর্থ হল ছাপাতির 
স্বপ্র। হবু সহঙ্জে হার মানলেন লা তিনি । ১৮০২ সালে কালেউবের 
সঙ্গে পাঙ্গাৎ করে শ্রস্তাৰ দিলেন, যদ গারোদের এলাকাকে জমিদারদের 
কবলমুভ, কবা হক জাহলে তিনি সেই এলাকা থেকে বাজন্ব আদায় 
করে পরকা র তহ'খলে আম। দেবেন । কালেক্টর সাহেব ছাপার্তিপ 
প্রস্তাব সমর্থ, করপেও কাধকগী করতে পারলেন না । 

আপা" 2 ছাপাতিএ প্রচেষ্টা সাবক শা হলেও কিছু কিছু বো 
তার ডদ্দেশ্ুকে শ্বাদত জান পো এএং জাগরণও নুর হল সেউ থেকে । 
তাবপর গত হল ব2% দশে -। শারোদের ধমদেতা করম শ। করলেন 
দেহরপ্কা . করম শ বর শিষ্য টিণ গাঝোব নেতৃত্বে এল এবার বড় রকমের ' 
ধম, আশ্বোলন। টিপু ছিলেন বাউল সম্প্রদ যুভুক্ত তনি 
প্রচার করদেন, মানব গশ্বরের নষ্ট; অতএব উচ৮-নীচ ভেদ'ভেদ 
থাকছে পারে না| 

এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবঙ্খের ফলে তখন গারোদের উপর 
জগদারদের উৎদীতন তুক্গ উঠেছে: কর্ভার*« বেড়ে চতুঞ্চণে 
ঠেকেছে আধক্ন্ড ১০ ৪ সালে এন্ষযুদ্ধের সমস্থ ৯:রাজবরা আরও 

পাল কর । গাবোদের অবস্থা হয়ে উঠল "শোচনীয়? তখন উপাযু 

না নেয়ে তারা তাদের ধমগ্ডরু টিপ্ঞ নেতৃতে আরস্ত কবল আন্দে দন 
যখন বান মনুছোধ ৩পরে'ধে ফল পাশসা গেল না তখন :টপুই 
ঘটালেন স্ক্ত্রাংপ্রব। প্রথমে মিদ।ওনৈ৭ াজনা দণ্যয়া বন্ধ করুলেন। 
জমদাএদের লায়েব-গোমঞ্ারা জো করে খাজন। আদায় করতে &েষ্ট। 
করাতে গড় রূপা নামে এটি জান্মণা, টিপুর দলেও সঙ্গে হল সংখধ , 
সেই নংঘমে পবা জঙত হল জামিশারদের পাইপ বরকন্দাজরা। টিপুর 
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দলের লাহন বেড়ে গেল। তার! এবার আক্রমণ করল জমিদারদের 
কাছারি, ভন্ন পেষে পালিষে গেলেন জমিদার । এবং শরণাপন্ন হলেন 
কালীগঞ্জের ম্যাজিস্টেটের কাছে । 

টিপুকে শাস্তিণনের জগ্ত প্রস্তুত হল থনার দারোগা পুলিশ । 
এখানে ওখানে হল খণ্ডযুদ্ধ। কিন্ত পুলিশবাহিনী কোথাও টিপুর 
দলকে পরাজিত করতে পারুল না। টিপু তখন স্থাপন করলেন 
স্বাধীন গারে। রাজা । রাজ্য প্রদান হল স্ম্পূর্ণকূপে বন্ধ । নিষুক্ত 
হল বিচারক, ফৌজদার প্রভৃতি, অপরদিকে শহরগুলি থেকে 
ই“বাজদের বিভাড়িত করে ই:রাব্দ শাসন ব্বস্তাকেও বিপ্রোহীর' 
অচল করে দিল। 

শঙ্কিত হয়ে উঠলেন জেল। ম্যাজিষ্ট্রেট । রংপুর থেকে আনালেন 
এক বড় সৈম্তদল. ১৮২৬ সালের শেষভাগে টিপুর দলের সঙ্গে 
হল ভয়ানক এক রক্তক্ষত্ী যুদ্দ। এবার যুদ্ধে পরাজিত হল টিপুর 
বাহিনী । কিন্ত টিপু ধরা পড়লেন না। পরের বছর তাকে করা 
হল বন্দী । জেলা শাসকের আদালতে হল বিচার । দেই বিচারে 
টিপুর হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৮৫১ সালের মে মাসে কারাগারেই 
তিনি দেহরক্ষা করলেন । 

টিপুর কারাবাদ নতুন ভাবে চাঞ্চল স্ষ্টি করলো গারোদের 
মনে। প্রথম বিদ্রেহ ব্যথ হওমার পর তারা দ্বিতীয় বারের জগ্ 
প্রস্তুত হল। ১৮৩৩ সালে বিদ্রোহীদের এক ত্রত কন্ুলেন জানু 
পাথর এবং দোবরাজ পাথর নামে হুঙ্জন অসম সাহপিক গারো সদার । 

কষেক মাসের মধ্চেই কেপে উঠল ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চল । 
শত শত বিদ্রোহী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাডাল দুই দাষকের পাশে ) 
তখন হই নায়ক (বিদ্রোহীদের দু'ভাগে ভাগ করে প্রবল ইংন্রাজ শাক্তর 
সম্ম,ীন হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । দোবরাজ ঘাটি স্থাপন 
করলেন নালিতাবাড়ীতে এবং জানকু সেরপুরু নামক শহরের 
পশ্চিমে কডৈবাড়িতে | 
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এপ্রিল মাস। জানকু ও দোবরাজ ছুজন দুদিক থেকে এসে 
একদিন অতকিতে ঘিরে ফেললেন সেরপুর শহরকে । কষেকটি 
জমিদার বাড়ী লুষ্টন করার পর তারা হানা দিলেন সেরপুরের পুলিস 
থানার উপর। জমিদাররা যে যেখানে পারলেন আত্মগোপন 
করলেন, আর পুলিসেরা বাধা দিতে এসে শোচনীয় পরাজয় বরণ 
করল। জানকু এবং দোবরাজের দল আক্রোশে জালিষে দিল থানাকে 
এবং সেরপুরে স্থাপন করল তাদের আধিপত্য । 

খবরট। বায়ুবেগে ছুটে গেল জেলা ম্যাজিষ্্রেটের দরবারে । পুন্রায় 
গারোর। বিদ্রোহী হধে উঠেছে দেখে চিস্তিত হলেন জেল শাসক। 
কালক্ষেপ না করে চেয়ে পাগালেন জমিদারদের সাহাযা এবং গেরেট 
সাহেবের নেতৃত্বে পাঠালেন একটা বড় ফৌঙ্জ। 

বিদ্রোহীদের হাত থেকে সেরপুরকে ছিনিষে নেওযষুার জলা গেরেট 
সাহেব জনিদারদের বরকন্দাজ এবং নিজের দলকে নিযে আক্রমণ 
চালালেন সেরপুরের উপর। কিন্তু বিদ্রোহীদের কাছে টিকতে 
পাঁরুলেন ন।। মাত্র কষেক ঘণ্টা মদ্ধ করার পর ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল 
গেরেট সাহেবের বাহিনী! কেনি রকমে পালিয়ে প্রাণ বাচালেন 
গেরেট। 

গেরেট কিন্তু সহজে হাল ছাড়লেন ন'। কয়েকদিনের মধ্যে 
জমিদারদের বরকন্দাজ বাহিনী এবং অন্ষিগ্রিভত ফৌজ এনে আক্রমণ 
করলেন দোবরাজের ঘাটি নালিতাবাড়ির উপর চতুর দোবরাজ 
অল্রক্ষণ যুদ্ধ করে পরাজয়ের ভান করলেন। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল 
বিদ্রোহীরা । তারপর ছুটে পালালো পাহাড়ের দিকে । এক রকম 
বিনা যুদ্ধে নালিতাবাড়ি অধিকার করাধু সম্মিলিত ইংরাজ ও জমিদারদের 
বাহিনী আনন্দে আত্মহারা হযে উঠল। জমিদাররা কাছারিতে 
প্রবেশ করে মন্ত হয়ে উঠলেন বিজয্বোৎসবে । কিন্তু বাত্রকালে 
দোবযষাজ তাবু দলবলকে নিষে অতকিতে ঝাপিষে পড়লেন দিপাহী 
ও বরকন্দাজদের উপর | হাতেই থেকে গেল ওদের হাতিম্বার। 
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কোন স্থবযোগ পেল না ব্যবহার করতে প্রাণের ভযে যে যেন্দকে 
পারল পালিয়ে গেল। দৌোবরাজ তার সাধের নালিতাবাড়িকে 
করলেন পুনরুদ্ধার । 


অগত্য। গেরেট সাহেবকে পালিয়ে আসতে হল। তিনি বুঝতে 
পারপেন, বিদ্রোহীদের সংখ্যা কেক সহস্রের মত। সামান্য ফে'জ 
কিংবা জমিদারদের বরকন্দাজের দল কিছুই করতে পারবে না। 
তখন বংধা ইয়ে জামালপুরের ইংবাজ সেনানিবাসের অধ.ক্ষ মেজর 
মনটিথের সাহায/ প্রার্থনা করলেন । 

এক জরুরী বর্তায় জেল! শাসক ডানধার সাহেব জানালেন-- 
সেরপুর ও গারো! পাহাড়ের মধ,বশী ভূভাগের গারোগণ স্বাধীন গনো 
রাজ্য স্থাপনের জন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে । একেবারে অচল কৰে 
দিয়েছে এখানকা শাসনব্যবস্থা । সংখ্যায় তারা পাচ হাজারেরও 
বেশি হবে। তীপ-ধসুক, *ল্ল॥ ও তরবারি হাতে তার? বন্দুকের 
সঙ্গেও লড়ে চলেছে ওদের নেতাদের নাম জানকু পাথর ও দোবরাজ 
পাথর নামে দু'জন সর্দার । 

জামালপুরে সঙ্জি হল বেশ বড় রুকমের একটা সৈশ্বাদল । 
গারোদের দুই (নতাকে পমচিত শিক্ষ দানের গভিপ্রায়ে দু'জন 
ইংরাজ ফেনালায়ক ক্যাপ্টেন সিল এবং লেফটেম্টান্ট ইয়ং হাজব্যাণ্ত 
প্রত্যেকে এক একটি দল নিষে 'এশিষে গেলেন কৈবাড়ী ও নালিশা- 
বাড়ীর দিকে: 

জানকুর ঘাটিকে আক্রমণ করার ভার নিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন 
সিল? কিন্তু গোপনে সংবাদ “পলেন, তার মশ্খখীন হওয়ার গন্ধ 
জ্ঞামকু গুস্তত হয়েছেন গায় চার হাজারের মত একটা বিরাট 
বাহনীকে নিযে 

ভত হে” কাপ্টন সিল, অগত্যা ইত্ং ঠ্যাজব্যাগনে ডেকে 
পাঁগান্গেন উভয়ের দল একডিত হযে আন্ুমণ করা জন্য ৷ ইয়ং 
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হাজব্যাণ্ড তখন ফিরে এলেন এবং উভস্ষে ওরা মে রাত্রিকালে জানকুনধ 
ঘণাটিতে অনতিদূরে ছাউনি ফেললেন তার! পরদিন ভোরব্লোই 
চালালেন আক্রমণ। এমন অতকিত আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন 
না জানকু, বাধা হয়ে দলবলক্চে নিষে পালিয়ে গেলেন পাহাড়ে। 
তখন ক্াাপ্টেন সিলের সৈনাদলও ছুটল পাহাড়ের দিকে । কিন্ত 
তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তেল না একজন শিড্রোহীকে। 

কঠাপ্টেন সিল মহ! দুশ্চস্তায় পড়লেন এবার । বির্রোহীদের 
ধুতে বার করবাঃ জনা সনাদলক্ে [তন ভাগে ভাগ করে ছড়িয়ে 
দিলেন এখানে দেখালে বৈদ্রোহীরাও (হল মহা চতুর, স্বিধা মত 
পাই ডেএ অভ্যন্তরস্থ গোপন আশ্রয় খেকে বোঝয়ে এছে অতকিতে 
ঝাদিযে পড়ত এবং ইংঝাজ সৈনাগের নাজেহাল করে সুহূর্তে 
ঘঅনৃশ্য হয়ে ০৩: 

আসবাশেষে ৭ই £ম ইয়” হ্াংজবাগ আক্রান্ত হখে হারালেন বেশ 
[ছু সৈলা এবং ই দে কাপ্টেন সিলের ছাউনির উপর আক্িতে 
আন্ভমণ এ.র প্ছু দৈনাকে খতম হরে দিল বিদ্রোহীরা । 

ক্যাপ্টেন 'সল এন গেফটিনান্ট উত্ং হাজবাংগু দুজনেই হতাশ 
হয়ে .পড়লেন ধরব পাহাড়ী গাবোদের সঙ্গে কিছুতেই এটে 
উঠজে "বিতরন ন। ভেতে কাদের প্াটি&ুলঞ সঙ্গানে প্রবল হলেন। 
বালেভদ্রে তু একজন গাগ্জোর সাক্ষাৎ লাভ কুলে তাদের ধরে 
এনে আরনু করতেন নিম।তনদ অবশেষে সংবাদ পেলেন, পাহাড়ের 
অভগুরেট আছে খিদ্রোহীদের খল বাটি । একটি ভাল দ্ুগণ্ তেরা 
করেছে” তীরা । তখনই দুই সেনাধায়ক তব হয়ে উঃলেন 
গোপন ঘট সন্রুনপ্ধানের কাছে । কিন্তু কষেকদিন ধরে আপ্রাণ 
পেষ্ট সত্বেও দুর্গের কো” হদিশ পেলেন না আদকে বিদ্রোইশনু। 
যখন শপন আক্রমণ অব্যাহত রাখল, " 

এবার সেলান।যুক্রা বাতের অপকাখেই সৈন।দজকে ছোট ছোট 
দলে বিভক্ত কবে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরাফেরা শুরু করলেন, 
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কিন্তু বিদ্রোহীদের চোখে ধুলো দিতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিন 
রাতে বিদ্রোহীর। একটি ছোট দলকে এক রকম নিঃশেষ করে গা 
ঢাকা দিল অন্ধকারে । 

বৃটিশ সেনানায্বকদ্বত্ব এবার ব্বীতিমত আতঙ্কিত হযে উঠলেন। 
এবই মধ্যে ভারা কষেকজন বিদ্রোহীকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলেন 
বন্দীদের উপর এবার আরম্ভ করলেন অকথ্য নিরধাতন। শেষে 
ওদের কাছ থেকে লাভ করলেন দোববাজ পাথবের ঘণাটিব সন্ধান । 
একরকম সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ সৈন্যরা ঝাপিষে পড়ল ঘণাটির স্টপ । 
কিন্ত দোবরাজের দেখা পাওযষুা গেল না। পাওয়া গেল হাত-পা 
বাধা অবস্থায় কয়েকজন পুলিশ এবং জমিদারদের কর্মচারীর । তখন 
ওদের টঙদ্ধার করা হল এবং দোবরাজের খাটিটাকে পুড়িয়ে দেওষু। 
হল। 

এবার অন্য বাবস্থা অবলম্বন করলেন ক্যাপ্টেন সিল। আবন্ড 
করলেন ব্যাপক ধরপাকড়) বিদ্রোহী সন্দেহে গারোদের ধবুবাড়ী 
পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হল। জানকু, দোবরাজ এবং অন্যানা 
সর্দারদের ঘর আগেই পুড়েছিল। এবার গারে সদারদের জানিষে 
দেওয়া হল তারা যণ্দ আত্মসমপণ না করে তাহলে তাদের প্রচ 
শান্তি দেওয়া! হবে। 

অন্যাচার ও নিধাকন চরমে উঠেছিল । গারোরা এবার শঙ্কিত 
হয়ে উগল । তাদের পরিবারবর্গের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার 
দেখে স্থির থাকতে পারল ন!। মে মাসের ১০ তারিখে পীচজন 
গারো সর্দার আত্মসমপণ করল। কিন্তু জানকু ও দোবরাজ এলেন 
না। আত্মসমপনকারী সদারদের লোভ দেখানে। হল ওদের 
দুজনের খবর প্রলানের জন্ত। সদাররা কিছু কিছু তথ্য অবশ্য প্রদান 
করল! ক্ষথাপি চতুর এ দুই নেতার নাগাল আদে। পাওয়া 
পেল না। 

ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করল আবে কিছু গারো! সদীর ৷ ছু-দশ! 
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জন সর্দার ধুতও হল। বহু “দার ও বিদ্রোহী ধরা পড়ে যাওয়ায় 
এবং আত্মসমর্পণ করায় দোবরাজ ও জানকু বিপদে পরে গেলেন । 
সম্ভব হল না বিদ্রোহীদের জড় করা । তখন বাধ্য হযে তারা 
পাঁলিষে গেলেন। তারপরে আব ওই ছুই বীর বিদ্বোহীর পবর পাওয়! 
ষায়লি, আর তাদের নেতৃতে গারো বিত্রোহের এইখানেই ঘটে 
পবুসমারি ! 

জান্ক ও দোবরাজ যে বিদ্রোহের আগ্জন হ্বালিযে দিযে গোছিলেন 
তাকে প্র5গ উতরাজ শাসন€ সম্পর্ণরূপে নিবাপিত করছে পাবেন । 
বিভিন্ন সময়ে অসন্গোৰ আত্ম প্রকাশ করেছিল এব কখন কখনও 
দা নলের মঙ্গ ছুরভয়ে পড়ে চাঞ্চলা স্ত্রি করেছিল 1 মাটি কথ! 
১০৮ সাল পর্যন্ত তলেছিল গারোদের টিদ্রোই | হাবুপপ্ধ থেকে 
সযুমনজিণতে আর কোন বিদ্রোহ হষলি 
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শলাল্রাসতভল্র শুয্সাহালি নিত্াতহত্র মাজত ভিজ্ডুসীন্ত 
এল2, ভজ্র ল্বাস্পেল ০ক্িভল্লা 


( *৭০২১-১৮৩১ ) 


বাংলার বুকে ন্চিভুমীরের প্রথম আবির্ভাব একজন ধর্মসংস্কারক 
হিসাবে! কিন্ত পাজনৈতিক ঘূর্ণবর্তে পড়ে তাকে শেষ পর্বজ্ত স্তর 
বিপ্রথ ঘটাতে হয়েছিল । 

[ভতুমীরেং প্রকৃত নাম মীর নিশার আ'ল। ১৭৭২ সালে চব্বিশ 
পরুগণা জেলার বাছুরিয়) থানার অন্ষর্গ* হাযুদবপুর গ্রামে এক 
কৃষন্টের ঘবে জন্মগ্রচণ করেন ন্িন। খ'লাকাল থেকেই তিনি 
ছিহেন অসাধারণ দৈহিক শক্ত অধিকারী; বয়দ একট বডলে 
শনি এক কৃস্তগীরের আভায লাঠি ও তরবারি চালনা, তীর নিক্ষেপ 
ইত্যাদি শিক্ষালাভ করেন এবং উত্তরকালে একজন ভাল যোদ্ধা হিসাবে 
খ্যাতিলাভ করেন। 

সেকালে জর্মদারদের মধো বড় একটা সম্প্রীতি ছিল লা। 
পরুস্পরের মধ্যে প্রাযুই দাক্গ। বাধন । তাছাড়া চুরি ডাকাতি তো 
ছিলই! এইসব কারণে জমিদার্বা পাইক বরকন্দাজদের রাখতেন । 
তিতুমীর চাকুরীর উদ্দেস্টে নদীয়ার জমিনারের কাছে যান। জমিদার 
তার বীরত্ববাঞ্ক চেহারা দেখে নিধুক্ত করেন একটি ছোট ববরকন্দাজ 
বাহিনীর সর্দার পে । 

টছুদিন পরে উত্ত জমিদারটির পার্বতী আর এক জমিদারের 
সঙ্গে কলহ উপাস্থত হল । *কলহ শেষ পযন্ত কপ নিল দাক্গায়। 
তখন শাস্তিদানেও ভার পড়লো তিতুমীরের উপরে । তিতু দাঙ্গা 
জয়লাভ করলেন বটে কিন্ত পরাজিত জমিদার তিতুর নামে আদালতে 
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মিথ্যা নালিশ করলো । প্রমাণিত হল, তিতু ইন্ছা করেই দাঙ্গা বাধিয়ে- 
ছিলেন। জমিদারের /স্গান দোষ নেই। আতএব বিচারে তার হল 
কারাদণ্ড । ্‌ 

জেল “থকে মুক্তিলাভের পত্র তিতনুব জটবনে এল মামুল পরিব্তন। 
চাকুরীর প্রতি€ এল উর শরুণ খিতৃধা। সর্দারের চাকরা ছেড়ে 
দিয়ে কিছুদিন ঘরে বগে কাটালেন । তার বর তীর্থধর্মের উদ্দেশ্যে 
সোজা পাড়ি দিপেন মক্কা । 

স্ুদশর্ঘকালের ব/বধা,ন ইসলাম ধর্মীবলশ্বখদের মধে কিছু কিছু 
কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল । সেসব কুসংক্ষারতে দূরীভূত করার 
জলা আরবে আবগল এষাহাব এক আন্দোলন মআরম্ত করেন। ভারত- 
এব্ের বায়বোব'লর দৈ'দ আহম্মদ লামে জনৈক পণ্ডিত মুপলমান 
মককাবাম কালে ম্মাবহুল এমাহাদের সংস্পর্শে আসেন এবং তার ধর্মমত 
গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে ভারতবধের মুসলশান সম্প্রনাষের মধ্যে 
প্রচলিত কুন স্কারগলিকে দূরীভূত করতে বদ্ধপাঁরকর হন । 

তিতু যখন মকামু অবস্থান করছিলেন সেই সময় তার সঙ্গে হল 
সৈষুদ আহম্মদের সাক্ষাৎ । তিতুকে দেখে এবং তাবু সঙ্গে আলাপ 
করে ঘুগ্ধ হলেন সৈযুদ আহম্মদ এবং সেইথানেই তাকে উদ্বদ্ধ করলেন 
ওয়াহাবি আদর্শে । তিতুও খুশি হয়ে গ্রহণ করলেন উক্ত ধর্মমত 
এবং বাংলায় ওয়াহাবি মত প্রচার করার জন্য উৎসাহ বোধ করলেন। 

সৈয়দ আহম্মদ এবং তিতুমীর কিছুক্ষাল পরে দুজনেই ফিরে এলেন 
ভারতবধে। ঠ?সধুদ আহম্মদ প্রচার সু করলেন উত্তর ভারতে এবং 
ভিতুমির বাংলায় । কিন্তু উত্তর ভারত থেকে যেমন দাঁড়া পাওয়া গেল, 
বাংলাষু তমন পাওযু। গেল ন। । 

গধচ বাংলার মুসলমানদের মধ্যেই কুসংস্কার দানা নেধে উঠেছিল 
বেশি পারিমাণে । তার কারণ, এখানকমর বোশর ভাগ মুসলমান এক- 
কালে ছিলেন নিয় সম্প্রনায়ুভূক্ত হিন্দু । সামাজিক উৎপাঁড়ন থেকে 
,স আমলে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার! গ্রহণ করেছিলেন উদার ইসলাম 
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ধর্মকে । কিন্তু পুরাতন সংস্কার ও বীতিনীতিকে তারা আদে 
পরিতাগ করতে পারলেন না । নতুন ধর্মের অন্বশাসন তাদের কাছে 
হল অবহেলিত: আকড়ে খাকলেন পরের আচার আচবরণকে । তাই 
খাঁটি ইসলাম ধর্মমত অনুযাষী সেগুলি গৌড়ামি ছাড়া আব কিছুই 
ছিল ন।! হিতু তাদের সেই গোড়ামিকে পরিত্যাগ করে ওয়াহাবের 
ধর্মমহকে গ্রহণ করছে অনুরোধ জানালেন! কিন্ত বিশেষ সাভা ন! 
পাওয়ায় ডেকে পাঙগলেন তার গুরু সেযুদ আহম্মদকে | 

“পষদ আহন্মদের নাম বাণলার যুসলমানদেরু কানে অনেক আগেই 
এসেছিজ 7 হাব আগমন সংবাদ লাভ করে দলে দলে মুললমান 
উপস্থিত লেন পালক হায় । সেখানে হক বিরাট সভাব আহম্মদ 
ব্যাখা; করে শোনালেন ইসলামের অনশাসন এবং ওয়াহাবি ধম্মত । 
মুগ্ধ হলেন মুনলমানগন এবং তিতুমীরকেও আ্বীকার কৰে টিলেন ধমীয় 
আন্দোলনের নান শ্ছমালে। ততুর জনাপ্রয়তা এবার বে 
উঠলে। 

তিতু হগাৎ বমাধু নেতা হয়ে ঞ্গয় ঈষা্িত হয়ে উঠলেন মোল্লা 
মৌলবীকা | অপরদকে ধন ও সন্তাস্ত মুসলমানগণ মেনে নিলেন ন 
তিভাকে পদে দে শাবা আরম্ক কবুলেন ব্রিদ্ধাচরণ। ধনীদের 
আচরণে নিতান্ত ক্ষ হলেন শিতুমীর 1! এদকে ইংনাজেরা তক 
জনপ্প্রিযু্জা দেখে সন্দেহ প্রকাশ করতে আবরুন্ু করলো । 

ন্তুমীরুকে বাধা হযে ধনী জাঁম্দার এবং ইংকাজদের বিজুছে। 
প্রচারে নামতে হল। জনসাধারণকে অবহিত করালেন ইংবাজ এবং 
ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষক জমিদারদের কুকীতির কথা । ক্রমাগত খাজনা 
বৃদ্ধি এবং অত্যাচারের জন্য জন্সাধারণও আগে থেকে ওদের উপবে 
ছিল রুষ্ট। তুপ্রি বাংলার মুসলমান নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে 
ইংবাজর। অন্তাপনভাবে উৎখাত করে গদি নিয়েছে বলে তাদের 
প্রত্তি কোন মুসলমানের মনোভাব ভাল ছিল না। ভিতুর প্রচারে 
তার! মুগ্ধ হল এবং দলে দলে ওয়াহাবি মতে দীক্ষা গ্রহণ করতে আবস্ত 


৬ 


করলো । এবার সত্যই শহ্কিত হযে উঠলো বাংলার নীলকর ও 
জমিদারগোষ্টী। এতদিন পর্যস্ত তিতুমীর সশক্্ব বিপ্ররের কথা 
আদে চিন্তা করেননি । কিন্ত তার জন্বস্থান বাহুরিয়ার নিকটবর্তী 
পু'ড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব বায্ের আচরণে তিনি বিদ্রোহী লা হতে 
পারলেন না। কৃষ্ণদেব রায় ওষাহাবিদের ছু'চোখে দেখতে পারতেন 
না। বখন তার মুসলমান প্রজাগণ দলে দলে ওযাহাবি ধর্মমতে 
দীক্ষিত হয়ে দাড়ি রাখতে আবস্ভ করলো তখন তিনি ত্রুদ্ধ হতে 
দাড়ির উপর খাজনা নির্ধারণ করলেন। ছোষণ। করলেন, যাবা 
দাঁড়ি রাধবে তাদের বাৎসরিক আড়াই টাকা করে খাজন। দিতে হবে । 

জমিদারের নাষেব গোমস্তারা এবার নতুন কর আদায় করতে 
উৎসাহিত হযে উঠলো । জোর জবরদস্তিও হল। মুসলমানরা 
ব্যখিত হল আর তিতুমীর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সবাইকে জানিকে 
দিলেন, দাড়ির খাজনা! যেন কেউ না দেসু এবং কাছারিতে ডাক 
পড়লেও যেন কেউ ন। যায় সেখানে । 

তিতুমীর জানতেন, জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করার 
ফল কী হবে। তাই তিনি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন 'এবং 
অল্পদিনেই বিক্ষুব্ধ মুসলমান যুবকদের নিয়ে গড়ে ফেললেন একটা 
বাহিনী । 

এদিকে কৃষ্ণদেব রাষের দেখাদেখি পার্খবতী সমস্ত জমিদার চালু 
কবুলেন দাড়ির খাজনা । দীক্ষিতদের কেউ খাজনা! ঠদলেন, কেউব। 
সনয় চেয়ে নিলেন! 1কন্ত বাছুরিষ্ারি পার্বতী জর্পরাজপুরে কৃষ্ণদেব 
রায়ের গোমস্তারা দাড়ির খাঞ্জনা আদাম্ম করতে এলে তিতুমীবের 
নির্দেশে মুসলমানর। জানিয়ে দিলেন, দাড়ি রাখা তাদের ধর্মী অনু 
শাসনের একটি অঙ্গ এবং এই হীন চক্রান্ত তীরা মেনে নেবেন না। 

কৃষ্ণদেব বায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। জানিষে দিলেন-_ দশ দিনের 
মধ্যে দাড়ির খাজন। কাছারিতে জম! দিয়ে যেতে হবে। তা না হলে 
শান্তি ভোগ করতে হবে সর্পব(জপুরের নুসলমান প্রজাদের । কিন্ত 
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কষ্ণদেব বাষের আদেশ কেউ পালন করলেন না । ধৈর্ধচ্যুতি ঘটলো 
জমিদারের | একদল লাঠিয়াল পাঠিষে ধ্বংদ করে দিলেন সর্পরাজ- 
পুবের মদজিদ এবং জ্বালিষে দিলেন মুসলমান প্রজাদের ঘরবাভী। 

তিতুমীর বাছুরিয়া থানায় কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনলেন ; কিন্তু থানার দারোগ। রামরাম চক্রবর্তাও ছিল ওযাহাবি 
বিদ্বেষী এবং কৃষ্ণদেব রাষের বন্ধু । রিপোর্টে বললো, তিতুমীর নিজে 
মসজিদ ধ্বংস করে কৃষ্ণদেব বাষের নামে মিথ্যা নালিশ করেছেন। 
আবও উল্লেখ করলো, সর্পরাজপুরের ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকেই 
কষ্চদেব বায়ু কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন। অতএব তার পক্ষে 
নির্দেশ দেওয়া কোন মতেই সম্ভব ছিল না । 

দারোখার রিপোর্ট পেয়ে “ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিতু। সেই 
সঙ্গে জেগে উঠলো প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা । ওযাহাবি সম্প্রদাযুভূক্ত 
মুসলিমদ্রে অন্থুরোধ জানালেন কিছু কিছু অর্থ সাহায্যের জন্য: খুশি 
হন ওয়াহাবির! খাজনার পরিবর্তে তিতুমীরকেই সাহাযা দান করলে। 
তিতুমীর সেই অর্থে ক্রয় করলেন যুদ্ধেপকরণ। প্রান্ক তিনশত 
মুসলিম যুবককে নিযে গঠন করলেন একটি দল) আর ঠিক সেই 
দময় মিশ্থেন শাহ নামে জনৈক ফকির দলবল নিয়ে যোগ দিলেন 
তিতুমীরের সঙ্গে । ঈশ্বরের ম্মাশীর্ববাদের মত এই সাহাযা তিতুর 
শক্তিকে অনেকখানি বাড়িষে দিল । 

সিতুমীর প্রথম আক্রমণ করলেন পুঁড়ার জমিদার বাড়ী; জমিদার 
কৃষ্ণদেব বায়ু বিদ্রোহীদের আসতে দেখে জাভা হাড়ি সদরু দরজ্। বন্ধ 
নরে দেওয়ার আদেশ দিলেন । তিতুর দলবল ঘিরে ফেললো এনং 
দরজা! ভাঙতে চেষ্টা করুলো। ঠিক সেই সমস ছাদ থেকে বহিত হল 
অজত্র ইট পাটকেল। বাধা হয়ে রণে ভঙ্গ দিতে হল তিতুকন্চে। কিন্তু 
একটা কাজ করে বসলেন তিভ্র। যেহেতু কৃষ্ণদেক রায় সর্পরাজপুরের 
মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন সেই কারণে তিতু পু'ড়ার দেবমন্দিবে প্রবেশ 
করে গোহত্যার দ্বার মন্দির কলুষিত করলেন মান্দবের প্রধান 
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পুরোহিত বাধা দিতে এলে তীকে হত্যা! করলো তিত্ুর দলের 
লোকেরা । অত:পর পু'ড়। বাজারের সমস্ত দোকানপাট লুণ্ঠন করে 
'ফিরে এলেন গ্রামে । 

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরবে তিতু তার দলের লোকদের কাছে 
প্রচার করলেন, দেশের প্রকৃত শত্রু ইংরেজরা । ওবা বিদেশ থেকে 
ব্যখসা করতে এসে হান ষড়যন্ত্রের দ্বার দেশকে দখল করেছে। ওদের 
তাড়িয়ে দিয়ে দেশের শাপনভার কোন মুসলমানের হাতে দিতে হবে। 
কেননা উত্তরাধিকার শৃত্রে সিংহাসন মুসলমানেরই প্রাপ্য । 

আরও কিছুকাল গত হল। তিহ্মীর যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করে 
নিজেকে “বাদশাহ” বলে প্রচার আরম্ত করলেন। তার সম্প্রদায়ের 
সমস্ত বাক্তিষ্ট তাকে অভিবিক্ত করলো তিতু আরম্ভ করলেন নীলকুচি 
এবং জমিদার বাড়ী লুণঠন। তারপর বাদশাহের নির্দেশ ঠিলাবে 
প্রজাদের খাজনা দিতে বারণ করলেন এবং চাষীদের নীলচাষ বন্ধ 
করার ছুকুম দিলেন। ওয়াহাৰি সম্প্রদাষুভূক্ত মুসলমানরা মেনে নিল 
তিতৃর নির্দেশ! আর তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো নীলকর ও জমিদার 
উভয় গোষ্ঠী। 

প্রথমে শ্ত্মীর এবং তার ওয়াহাবিদের শাস্তি দিতে এগিষে 
এলেন গোবরভাঙ্গার সাহসী জমিদার কালীপ্রপন্ন মুখোপাধ্যায় । তাঁকে 
সাহায্য করার জন্ত দলবল নিয়ে এগিষে এলেন মোল্লাহাটির নীলকুঠির 
মালিক ডেভিস পাহেব এবং কালীবাবুর নিকট-আত্মীয় কলিকাতার 
তৎকালীন বিধ্যাত জমিদার লাটুধাবু। যুদ্ধে সম্মিলিত তিন শক্তির 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে লড়াই করলে! তিতুর দল। যুদ্ধে ত্রিশক্তির হল 
শে'চনীয় পরাজয় । কোন রকম পালিযষে ডেভিস সাহেব করলো 
আত্মরক্ষা । এ ডেভিন সাহেবের অত্যাচারের জন্ত বিদ্রোহীরা ভয়ানক- 
ক্রুদ্ধ ছিল। তার! খুঁজে বেড়াতে লাগলো! ডেভিসকে ৷ কিন্তু তার 
দেখা পেল না। শেষে তার বজরাটাকে ভেঙ্গে ফেলে কিছুটা শান্ত 


হয়ে ফিরে গেল । 
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এদিকে ডেভিস সাহেব পালিয়ে গিয়ে গোবব। গোবিন্দপুরের 
জমিদার দেবনাথ রাষের কাছারিতে গিম্বে আশ্রয় ভিক্ষা! করলো! । 
দেবনাথ সেই ইংরাজ তনমকে অভয় দিলেন । 

কয়েকদিন পরে সেই সংবাদ কানে এলো তিতুমীরের । দেবনাথ 
রায়ের উপর জারি হল বাদশাহের হুকুমনাম। । ডেভিদকে তার 
দলের হাতে সমর্পণ না করলে দেবনাথকে সমুচিত শিক্ষাদান 
করবেন। 

দেবনাথ বায় ছিলেন শক্তিমান জমিদার । তার ছিল একটা বড় 
বরকন্দাজ বাহিনী এবং বন্দুকের সংখ্যাও ছিল বথেষ্ট. অপরদিকে 
নিজেও ছিলেন একজন ভাল যোদ্ধা । "চাই তাচ্ছিল্য সহকারে উড়্িষে 
ছিলেন তিতুর আদেশ । অগত্যা গোবরা গোবিন্দপুরের বাজবাড়ী 
আক্রমণ করতে হল তিতুকে। প্রাণপণ যুদ্ধ করেও দেবনাথ 
তিতুমীরের দলকে ঠেকাতে পারলেন না। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
হলেন তিনি । 

পরপরু ছুটি যুদ্ধে জয়লাভ করে তিতুর সাহস বেড়ে গেল। এবার 
হিন্দু মুসলমান নিধিশেষে সমস্ত কৃষকদের নীলচাষ বন্ধ করার জন্ত এবং 
জমিদারকে খাজন। না দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। তিতুর শক্তি 
দেখে গে অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় খুবই খুশি হয়েছিল। কারণ তারা 
উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারে ! তিতুর 
আদেশ তাদের কর্ণে যেন মধু বর্ষণ করলো। এবং জমিদার ও নীজকরদের 
রক্তচক্ষুকে তারা গ্রাহাই করলো 511 

তিতুমীরেরও সুরু হল অভিযান । অর্থাৎ নীলকুঠি ও জমিদার 
বাড়ী লুঠন। ওয়াহাবি-বিরোধী৷ মুসলমান জমিদারও বাদ পড়লেন ন৷ 
স্মস্ত জমিদারের কাছে করও দাবী করলেন। ধাবা কর দানে অসম্মতি 
প্রকাশ করলেন তাদের অবস্থা হল শোচনীয়। বাধ্য হয়ে জমিদার! 
স্বীকার করলেন কর দিতে । আর তিতুমীরের জবালান্ব নীলকর 
সাহেবহা পালিয়ে গেল সে অঞ্চল ছেড়ে । এইভাবে নদীয়া, ফরিদ- 
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পুর, বারাসত ও চধিবশ পরগণাঁর এক একটা! বিরাট অংশের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছল তিতুর প্রভুত্ব। পুলিশ বাহিনী, জমিদারদের বাহিনী 
কেউই আর সাহস করলো! না তিতুর বিরুদ্ধে পাড়াতে! 

জমিদার ও নীলকুঠিক সাহেবর! বুঝতে পারলো, তিতুকে দমন 
করার সাধ্য তাদের নেই । অগত্যা তারা নদীয়ার ম্যাজিস্টেট এবং 
বাংলার ছোটলাট উভয়ের কাছে সাহাধা ভিক্ষা করলো! পুলিশরাও 
জানালো, তিতুমীরের অত্যাচারে এখানকার শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণকূপে 
অচল হয়ে পড়েছে ! তিতুর দল সমস্ত জমিদার ও নীলকরদের হটিযে 
দিয়েছে এবং জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা গ্রহণ করছে। অবিলম্বে 
তিতুমীরকে দমন না করলে অনুর ভবিষ্যতে এখানকার পরিস্থিতি 
ভয়াবহ আকার ধারণ করবে । 

স্বজাতীযুদের বিপদ শুনে ইংরাজ সরকার আর স্থির থাকতে 
পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ এল ম্যাজিস্টে'টের 
কাছে! কলিকাতা থেকে এল একদল সিপাহী । নদীযার ম্যাজিস্ট্রেট 
দমালেকজাগ্ডার থানার দারোগা, সিপাহীণী এবং কলিকাতা থেকে প্রেরিত 
সিপাহী দলকে নিষেই অগ্রসর হলেন বিদ্রোহ দমন করতে । তিনি 
ভেবেছিপেন, তিতুমীরের লাঠিষাাল এবং তীরন্দাজদের সাষেস্তা করতে 
ছু-একশ বন্দুকই যথেষ্ট । বেশি সিপাহীর প্রয়োজন নেই । 

তিতুমীরের তখন মূল খাটি নারিকেলবেড়িঘ়ায় । আলেকজাগ্ডার 
নারিকেলবেড়িঘ্ায় “প্রবেশ কর। মাত্রই তিতুর ভাগিনেয় এবং সেনাপতি 
গোলাম মান্থম ঘিরে ফেললেন আলেকজাগারের বাহিনীকে । জঙ্গে 
সঙ্গে আরম্ভ হযে গেল ই'ট ও পাথরের টুকরা বর্ষণ। সিপাহীদের 
বন্দুক হাতেই থেকে গেল আর সবাই ছত্রভঙ্গ হযে পড়লো প্রাণ 
বাচানোর জন্তে। ঘোড়ার পিঠে ছিলেন আলেকজাগ্ডার, বিপদ বুঝে 
ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিলেন ভয়ে দিশেহারা হয়ে তীর বেগে ছুটলো 
ঘোড়া । শেষ পর্যন্ত একট! নদীর জলকাদান্র তার ঘোড়া এবং তিনি 
গলা পর্যন্ত পুতে গেলেন ' জনৈক পথচাৰ্ী ব্রান্মণ সাহেবকে উদ্ধার 
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করলেন এবং বাড়ীতে নিবে গিয়ে সেবা-শুশ্রাফার হবার! সাহেবের প্রাপ 
রক্ষ| করলেন । কিন্তু বিদ্রোহীদের হাতে ধর পড়ে গেল সেই দারোগা 
রামরাম বন্থু। বিদ্রোহীরা তাকে নিষ্ঠ রভাবে হত্যা করে পুর্ধের 
প্রতিশোধ গ্রহণ করলো! । 

আলেকজাগ্ারের পরাজবে চিন্তিত হযে উঠলে। বৃটিশ রাজশ.ক্ত। 
তিতুও বুঝতে পারলেন, ইংরাজেরা সহজ্জে তাকে নিস্তার দেবে না। 
এবার অবশ্তুাই খুব বড় ধরণের যুদ্ধের সম্মধীন হতে হবে। তাই 
নারিকেলবেডিম়ায় নির্মান করলেন একটি বাঁশের কেল্লা । কথিত আছে, 
আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে হাজার হাজার,বাশ সংগ্রহ করে কেল্লাটি 
তৈরি করেছিলেন বলে কেল্লাটির উক্ত নামকরণ হযেছিল। শক্তি 
বাড়ানোর জন্য খুব নূরের ইংরাজ কুঠিগুলিও হল লুষ্ঠিত। তাছাড়া 
জমিদার বাড়ীতো বটেই সেই লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারা সংগ্রহ করা হলো! 
খান্য ও অস্ত্রশস্ত্র । বাহিনীকেও করা হল জোরদার । 

ইংরাজ আর হাত গুটিয্বে বসে থাকলো না, তিতুকে ধ্বংস করার 
কৌশল উদ্ভাবন করতে যত্ববান হল্ল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিযুম 
বেন্টিকের আদেশে নদীয়া, সাতক্ষীরা, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের বড় 
বড় জমিদাররা জোট বাঁধলেন এবং নদীয়া কালেক্টর সজ্জিত করুঙ্গেন 
একটা বড় খাহিনী। সঙ্গে কয়েকটা হাশীকে আনা হল। 
সম্মিলিত ইংরাজ এবং জমিদারদের বাহিনী বীর বিক্রমে এগিষে 
চললো নারিকেলবেডিয়ার দিকে 

তিতুমীর সংবাদট। পূর্বেই লাভ করেছিলেন । তাই বিভিন্ন স্থানে 
এক এনদল বিপ্রোহীকে লুকাস্িত অবস্থায় রেখেছিলেন ।  ৮থে ছি 
একটা পরিত্াক্ত নীলকুঠি। তাবু ভেতরে দলবঙ্গ নিয়ে লুকিসে 
ছিলেন সেনাপতি গোলাম মাসুম । বুটিশ বাহিনী নিকটবতাঁ হতেই 
ভার দল বধণ করতে আবুস্ত করলো। ইট. পাথরের টুকরা এবং 
কাচা বেল! আচমকা এইভাবে আক্রান্ত হওয়ায় সিপাহী ও, 
ববকন্দাজ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে । সবাই ব্যস্ত হযে পড়লো 
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আপন প্রাণরক্ষার জন্ত । আর ঠিক তখনই গোপন স্থানগুলি থেকে 
বিভ্রোহীরা বেরিয়ে এসে ঝাপিয়ে পড়লে! সিপাহীদের উপর । বনু 
মিপাহী ও বরকন্দাজ প্রাণ হারালে! এবং কালেক্টর 'সাহেব পালি 
প্রাণ বাচালেন' 

এই ঘটনার পর ইংরাজবা চিন্তিত হযে পড়লো । দেখলো, তিতুকে 
ধ্বংস করা ঘত সহজ ভেবেছিল তঙখানি নয় । এবার হল বিরাট 
আযোজন। একজন ম্ুদক্ষ ইংবাজ সেনানাযুকের নেতৃত্বে প্রস্তুত হল 
একশত ছুদ্ধধ গোরা সৈন্ত, তিনশত দেশী এবং প্রা এক সহম্ 
সশঙ্স কুলি । সঙ্গে নিল কয়েকটা অগ্নিবর্ধী কামান । 

ঈংরাজ “সনাপতি তার বিশাল বাহিনীকে নিষে এগিয়ে গেলেন 
বাশের কেল্লা ধবংস করতে । রাত্রিকালে পথিমধ্েই আক্রান্ত হল 
সেই বাহিনী । এবারও নিক্ষপ্ত হল উটের টুকরা এবং কাচা বেল। 
ইংরাজ পক্ষের বহু জনে হনাহত হলো এবং অবশিষ্টরা বাধ্য হল 
দেখান থেকে পালিয়ে যেতে। 

তিতুমীর ভাবলেন, বিপদ এবার ঞ্চেটে গেল। দলবল নিযে ফিরে 
এলেন বাঁশের কেল্লাম্ব । কিন্তু বিটিশ সেনাপতির বুদ্ধির কাছে তাকে 
হার মানতে হলো । রাত্রির মধ্যেই হহাবশিষ্ট সৈম্তদের একজোট করে 
অতি সম্ত্পনে এগিয়ে গেলেন নারিকেলবেড়িয়ার বাশের কেলার 
দিকে। ভোর হওয়ার আগেই কেল্লাত্গ দিকে মুখ করে ছুটি কামান 
স্থাপন করলেন এবং ঘিরে ফেললেন তিতুর সাধের সেই বাশের 
কেল্লাকে। 

সেনাপতি প্রঙ্ম একটি গ্রেপ্তারী পরে'ম্বানা পাঠ করে তিতুকে 
আত্মসমর্পণ করার আদেশ দিঙ্েন। পরপর তিনবার পাঠ কবুলেন 
উচচৈঃম্বরে। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়। গেল না কেল্লার ভেতর থেকে । 
অগত্যা সেনাপতি আদেশ দিলেন মদের বন্দুক চালাতে । মুনুর্- 
মধ্যে গর্জে উঠলো! শতশত বন্দুক! কিন্তু ভেদ করতে পারলো ন 
বাশের কেন্ত্া। 
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এদিকে তুর্গের ভেতর থেকে বিদ্রোহীরা চালালো! পাল্টা আক্রমণ । 
বধিত হতে আরম্ভ করলো! অজন্র ইট ও কাচা বেল। উপায় না পেকে 
সৈশ্ঠরা পেছু হটতে বাধা হল। সেনাপতি এবার আদেশ করলেন 
কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করার জন্য । সঙ্গে সঙ্গে ছু-ছুটি কামান 
উদগীরণ করতে লাগল আগুন। থরথর করে কেপে উঠলে! বাঁশের- 
কেল্লা । তারপর একসময় কাৎ হয়ে পড়লো । ফলে চাপা পড়লো 
বু বিদ্রোহী । একটি গোল। তিতুর দক্ষিণ উরুদেশ ভেদ করে 
বেরিপ়ে গেল। লুটিয়ে পড়লেন বীর বিদ্রোহী এবং অল্প পরে ষ্টার 
আমর আত্। নশ্বর দেহত্যাগ করে যাত্রা করলো অমৃঙ্লোকে। 

ধ্বংস হয়ে গেল তিতুর সাধের বাঁশের কেল্লা । বন্দী হলেন 
গোলাম মান্থম সহ আটশজন বিদ্রোহী । আদালতে আরম্ত হলো 
বিচার । বিচারে কারও হল কারাদণ্ড কারও দ্বীপাস্তর এবং কারও 
হল ফাসী। মুক্তি পেলেন না একজনও । 

আর তিতুর প্রধান সেনাপতি ও ভাশিনের গোলাম মাম্্ম? 
জীবস্ত অবস্থায় তিতুকে না পেয়ে সমস্ত বাগ গিয়ে পড়লো তারই 
উপর। বন্দী অবস্থা তাকে আনা হল নারিকেলবেডিঘ্বাষু ধ্বংস- 
প্রাপ্ত বাশের কেল্লার সম্মুখে । প্রকাশা দিবালোকে সহস্র সহস্র 
দেশবাসীর সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ফীপিকাঠে। এই করুণ 
দৃশ্য দেখতে পারলো না! দেশের লোক। শতশত হিন্দু মুসলমানের 
চোখের জলে বীর শহীদ গোলাম মাসুদ যাত্রা! করলেন (সই অক্ষযু 
আনন্দনিকেতন বেহশ.তৈর পথে । 
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তিতুমীরের মতই দুছুমিঞ্ার প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল একজন 
ধর্মসংস্কারক রূপে । মোল্লা মীলবীদের দুর্নীতি এবং মুসলমান ধর্মা- 
বম্বীদের কুসংস্কার দুগীকরণের উদ্দেশ্যে পিতা! শরিষতুললার প্রচারিত 
ধর্মকে তিনি জনসমাজে প্রতিঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 
কিন্তু তাঁর ধর্মমতকে গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় গ্রহণ করতে পারলেন 
না। প্রচলিত সংস্কারের বিজ্দ্ধাচরণ করায় দুছুমিঞ্াকে তারা 
শাস্তি দান করতে বদ্ধপরিকর হলেন 

হহুমিঞ্া যখন তার ধর্মমত এচাবের উদ্দেশ্টে নাঁনাস্থানে যার! 
করেছিলেন, ঠিক সেই সময় নীলকু সর সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত 
নিরীহ কৃষকদের ঢুখে ছুর্দশ! তর দৃর্িগোচর হয়। ফলে সাধারণ 
মানষের ছুঃখে অন্তর কেঁদে উঠে তার; ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে 
সঙ্গেই আরম্ভ করলেন কৃষকদের হয়ে আন্দোলন । দুছৃষ্ঞ্ার ধর্মীয় 
আন্দোলন শেষ পধস্ত পরিণত হয় রাজনৈতিক আন্দোলনবূপে। 

ছুঢুমিঞ্া ছিলেন অত্যন্ত উদার, ধর্মভীরু ও নিরহঙ্কারী। তিনি 
অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং অনর্থক রক্তপাতের তিনি ছিলেন 
ঘোরতর বিরোধী । প্রথমে তিনি আনতে চেয়েছিলেন একটা বিপ্লব । 
ধাতে অহিংসার মাধামে কৃষকেরা তাদের শ্াা অধিকার লাভ করতে 
পারে। কিন্ত সাগরপারের নীলকরর! অনু ধাতুতে গড়া ছিল। কৃষকদের 
সমস্ত অনুরোধ উপরোধকে উপেক্ষা করে অব্যাহত রাখলো কৃষক 
নির্ধাতন। বাঁধা হয়ে তখন দুতুমিএণকে ধরতে হল বিদ্রোহের পথ । 
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নানা সভাসমিতির মাধ্যমে হুহুমিঞ্া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার 
করলেন---মাটি আল্লার দান । এতে কেবলমাত্র জমিদার ও নীল্করদের 
অধিকার নেই । মাটির উপর সবার আছে সমান অধিকার । অতএব 
কোন কর আমর। জমিদারদের প্রদান করবো না এবং নীলকরদের 
অত্যাচারও মুখ বন্ধ করে সহ্য করবো না। 

ুরুমিঞ্জার উক্তি জনসাধারণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিম্থার স্যরি 
করলো । ছঃখের দিনে দলে দলে হিন্দু মুসলমান কৃষক সমবেত হল 
তার পাশে। এবার তিনি সশক্স বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করলেন এবং 
বিদ্রোহের ঘাটি স্বাপন করলেন পূ্বঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ ) 
ফরিদপুর জেলায় । 

দুহমিঞ্জার পিতা শরিযুতুল্লা ছিলেন এক মুপলমান জোল! । মাত্র 
আঠার বন্র বয়সে তিনি মক যাত্রা করেন। হ্ুদীর্ঘ কুড়ি বছন্ু 
কাল শরিয়তুল্পা! কাটিযেছিলেন মন্কামু এবং তিতৃমীরের মত ওয়াহাবি 
আদর্শে দীক্ষিত হন। 

শরিযুতুললা ছিলেন আরবী ভাষায় মহাপণ্ডিত। কগিত আছে, 
মক্কা থেকে দেশে ফেরার পথে তিনি একদল ডাকাতের হাতে পড়েন। 
ডাকাতরা তার সধন্ব লু্ঠন করে। এমনকি তিনি মকায় অবস্থান 
কালে যে “ন্ুতিকথ।” লিখেছিলেন সেটিও কেড়ে নিয়ে যায় । অত্যন্ত 
হুঃখিত হলেন শরিস্বতুল্প। । “স্মৃতিকথ।”কে উদ্ধার করার জন্য যোগ 
দিলেন ডাকাতদের দলে। ডাকাতদের সঙ্ষে তাকে এখানে এখানে 
যেতে হত। আর বিশ্রামের সময তিনি তাদের গল্প বলে শোনাহেন। 
বলাবাহুল্য, সেইসব গজের মাধ্যমে তিনি ডাকাতদেক শীতি শ্ক্ষা। 
দন করতেন এবং তার ধর্মমত বাধ্য করতেন। 

ধীরে ধীরে ডাকাতদের মধ্যে এল পরিবর্তন । এই হীন কাজ 
পেকে তারা বিরত হয়ে গ্রহণ করলো শরিবুতুল্লার ধর্মমত। তবে 
ওয়াহাবি মঙভাবলম্ী হলেও তার মভবাধ ছিল অন্য ধরণের । ডাকাত! 
ডাকাতি পরিত্যাগ করে শরিয়তের সঙ্গে ফিরে এল ফরিদপুনে এবং 
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আত্মোৎসর্গ করলো! নতুন ধর্মপ্রচারে । এই ধর্মই পরবর্তীকালে “ফরাজন 
মতবাদ” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

ফরাজী শব্দের অর্থ আল্লার আদেশ যা ফরিদপুরে প্রচারিত 
হয়েছিল । কিন্তু শবিষ়ুতুল্লা নিবিদ্ধে তার ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠা করতে 
প:রেননি । মোল্লা মৌলবীদের দ্বারা এখানে ওখানে হলেন 
উত্পীড়িত। অথচ তার ধর্মমত ছিল অত্যন্ত সহজ ও উদার। তার 
উপদেশাবলী এমন সুন্দর ছিল যে সাধারণ মানুষ শুনে মুগ্ধ হনে যেত 
এবং তার ধর্মমত গ্রহণ করতো; ফলে রক্ষণশীল ধনী মুসলমানরা! 
তার উপর হয়ে উঠলেন ক্রুদ্ধ; অপরদিকে তিনিও কৃষকদের প্রতি 
নীলক্রদের এবং জমিদারদের অত্যাচার বরদাস্ত করতে পারেননি । 
বাধ্য হযে ওদের বিরুদ্ধে একসময় ত্ীকে প্রচারে নামতে হয়েছিল । 
ফলে ভিনি এ ধনী মুসলমানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিলেন ঢাকা 
থেকে । ত্বার সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল, তিনি প্রচার করেছিলেন £ 
“সমজ্জ মানুষই আল্লার সন্তান! উচ্চনীচ এবং প্রভু-ভূত্যের সম্পর্ক 
আল্লার নির্দেশ নয়”। কিন্তু ধনীর! মনে করতেন, আল্লার নির্দেশে 
পৃথিবীতে তারা শাসন করতেই এসেছেন। আল্লরর দ্বারা অবহেলিতরাই 
জন্মগ্রহণ করে নীচকুলে এবং দরিদ্র দপে। ধনীদের আদেশপালন 
করার জন্যুই দরিদ্রের জন্ম। শরিষুতুল্লা তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতিবাদ 
জানিয়েছিলেন । 

পণ্ডিত ও ধর্মগ্রচারক শরিষুতুল্লা বেশিদিন ধর্নপ্রচার করতে পারেন 
নি। ভার মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র ছুছ্ষিক্রা পিতার ধর্মমতকে 
সাধারণের মধো পৌছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং পিতার মত 
সহত্র লাঞ্তনা ও অত্যাচার সহা করেও শেষ পর্বস্ত চালিয়ে গেছেন তার 
সংগ্রাম । সেই সংগ্রামই বাংলার ইতিহাসে "ফরাজী বিদ্রোহ” নামে 
স্থান লাভ করেছে। 

দুহুমিঞার প্রকৃত নাম মহম্মদ মহসীন (প্রসিদ্ধ দানবীর হাজি 
মহম্মদ মহসীন নন)। ১৮১৯ সালে তিনি ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন 
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এবং পিতার মত তরুণ বয়সে মক্কায় গমন করেন । মকা থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পিতার ধর্মমতকে প্রচার করার জন্য সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেন। নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচার দমন করার জঙ্গ 
বিপ্লবের আহ্বান জানান ১৮৩৭ সালে । অনেক আগে থেকেই 
ফরিদপুরের কৃষক সম্প্রদায় নীলকরদের অত্যাচারের তিরন্ধে একরকম 
ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল। এবার যোগ। নেত! লাভ করে তার! বিভিন্ন স্তানে 
বিদ্রোহ আরস্ত করলো । বাজন্ ছাড়া জমিদারর! বাড়ীর পূজো. 
বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষো যে সব কর অঙ্গাযুভাবে গ্রহণ করতো এবার 
সেল প্রদান করছে প্রঙ্জারা করলে! অস্বীকার, আর নীলকরদের 
ইচ্চানুষাযী ধানী জমিতে নীলচাষও বন্ধ করলো! । 

জমিদার ও নীলক্ষরদের রোযঘৃষ্টিতে পড়লেন এবার ছছুমি এরা । পুখে 
উল্লেধ করা হয়েছে, ছুছুমি গা প্রথমে সশল্প বিপ্রব ঘটাতে চাননি 
তিনি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্তা পূর্ববঙ্গের কত্তিপযু অঞ্চলে তার 
জমর্থকদের কয়েকজনকে “ধলিফা” নিযুক্ত করেছিলেন । খলিফাদের 
কাজ ছিল ফরাজীদের এ্ঁকাবদ্ধ করা এবং নীলকর ও জমিদারদের 
উৎপশিড়ন বন্ধ করা । প্রাপমিক অবস্থায় কৃষকদের কাছ থেকে 
খলিফার কিছু কিছু টাদা সংগ্রহ করজেন এবং কোথাও অত্যাচার 
হচ্ছে দেখলে আদালতে মামলা! দায়ের করতেন। উক্ত কারণে 
জমিদার ৭ নীলকরু সম্প্রদায় জলে বেগুনে জ্বলে উঠলো ! তারা 
প্রস্তুত হলো তুদুমিঞ্।কে শাঙ্জিদানের জণ্) । 

হৃ্ঘমিএযাও বুঝেছিলেন বিদ্রোহের ভবিষ্যৎ কোথায় । তাই 
তিনিও গোপনে গোপনে একটি দল গঠনের সিদ্ধাস্ত করলেন 
(তিনি ভালভাবেই বুঝতে পাবলেন, নীতি বাকোর দ্বার! ওরা ভুলবে 
না এবং আদালতে মামলা! দাষের করলেও যেকোন উপায়ে জাল 
কেটে বেবিষে যাবে । খালি হাতেও জমিদারদের বরকল্দাজবাহিনীর 
সামনে দাড়ানো যাবে না! । 

ফরিদপুর অঞ্চলের জমিদারর1 ছুছমিএাকে শাস্তিদানের উদ্দেখ্ডে 


সঙ 


সমবেত হলেন । তাদের সঙ্গে যোগদান করলেন রক্ষণশীল মুসলমান 
সম্প্রদায় এবং নীলকর গোষ্ঠী । বিভিন্ন অঞ্চলে দলে 'দলে লাঠিয়াল 
পাঠিয়ে ষে সব কৃষক কর দানে অসম্মতি প্রকাশ করেছিল এবং নীলচাষ 
পরিত্যাগ করেছিল তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিতে আরস্ত করলো । 
কৃষকদেরও আটক করে ব্বাখলো এবং তাদের উপর চলতে লাগলো 
অমানুষিক নিধাতন। এতদিনে ধৈর্যচু/তি ঘটলো ছছুমিঞ্ার । তিনিও 
জমিদারদের দমন কবার জন্ত পাঠালেন দলে দলে লাঠিয়াল 
তার উদ্ধার করে আনলে! কৃষকদের এবং হটিয়ে দিল বরকন্দাজদের | 
এব পরই বিদ্রোহীরা আরম্ভ করলো নাশকতা মুলক কাজ । সেটি ছিল 
ইংরাজ। ১৮৩৮ সাল। 

দুঢুমিঞার লাঠয়ালদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জমিদার ও নীল- 
কুগির বালিকেরা সরকারের শরণাপন্ন হলে সরকার তাবু 
হতকার।দের ক্ষাতর কথা শুনে উদ্দিগ্ন হয়ে উঠলো । অবিলম্বে 
প্রেরণ করলে! একটি পুলিস বাহিন্নী এবং ঘোষণা করলো, সশস্ত্র 
কক বিদ্রোহ দমন করা ব্রিটিশ সরকারের সবপ্রধান কর্তব্য । 

সম্মিলিত পুলিস, জমিদার ও নীলকরদের দ্বার! প্রেরিত বাহিনীর 
মুখোমুখি দীঁড়াতে হল ছুহ্মিঞ্াকে । কিন্তু ভয় পেলেন না একটুও । 
প্ৰবৎ চালিয়ে গেলেন সংগ্রাম । তাবু এবং কৃষকদের মনোবলের 
কাছে পরাজিত হল সম্মিলিত পুলিস বাহিনী । উভয় পক্ষের বন্ত 
লোক হল হতাহত । 

জমিদার এবং নীলকররা এবার আবেদন জানালো, হুছুমিঞ্াকে 
দমন করার জন্ত অবিলম্বে কোম্পানীর সিপাহীদের প্রেরণ করা হোক। 
কিন্ত সরকার চিস্তা করলো, একমাত্র দুছুমিঞ্াকে গ্রেপ্ার করলেই 
বিদ্রোহ ঠাণ্ডা হযে যাবে । লোকটির আবার কোন ছুর্গ নেই, যেধটুনে 
সেখানে ঘুরে বেড়ান, অন্ত্ণক্তেও সজ্জিত থাকেন না। অতএব তাকে 
গ্রেপ্তার করতে অস্ুুবিধাই বা কোথায় ? 

সত্যই অসুবিধা হল না সরকারের । ,১৮৩৮ স্রীষ্টাবঝে নীলকুঠি 
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লুষ্ঠনের অভিযোগে তীকে গ্রেপ্তার করা হল। কারাগারে তাকে আটকে 
রাখ। হল এবং 'আদালতে আরম্ভ হুল বিচার। কিন্ত সরকার তার 
বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রমাণ করতে পারল ন|। প্রমাণ করবেই 
বা কোখেকে! কোন চাষী এগিয়ে 'এল না তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
প্রদান করতে । আর জনিদার কিংবা নীলকররা কোন দিনই 
দেখেনি লোকটিকে অস্ত্র ধরতে । অতএব বাধ্য হযে তাকে মুক্তি 
দিতে হল। 

কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে ত্হুবিঞ। আবার ধরলেন নিজ্ঞ 
মৃতি। পুনরায় অত্াচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দীড়ালেল 
এবং প্রেরণ করতে আরন্ত করলেন তার লাঠিয়ালদের। ১৮৪৪ সালে 
আবার তাকে গ্রেপার করা হল। এবারও আনা! হল লুগঠনের 
অভিযোগ। কিন্ত সাক্ষা প্রমাণাদির অভাবে এবারও তাকে মুক্িদাল 
করলো! আদালত । 

দ্বিতীয়বার কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করার পর ছুতুমিএ স্বাধীন 
করা) প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করলেন। এবার বদ্ধ করতে বললেন 
জমিদানুদের খাজনা । নীলকরদের বিরুদ্ধেও গ্রহণ করলেন যথোচিত 
ব্যবস্থা । কৃষকদের বলে দিলেন, তার যেন কিছুতেই নীলচাষ না 
করে। যদি কোন নীলকর নীলচাষ করতে বাধ্য করায় তাহলে 
কৃষকেরা যেন জমি ছেড়ে চলে আসে এবং খাস জাযুগাগ্চলিতে 
বসবাস আরস্ত করে। 

সে সময় মহাজনবা চড়: সুদে কৃষকদের টাকা ধার দিত। 
জামদারদের করু প্রদান ও অন্যান্য প্রয়োজনে চাষীদের টাকা ধান 
করতে বাধ্য হতে হত। কিন্তু মহাজনধা। ভাদের উপর এমন সুদ 
চাপ?তো। যে, জীবনে কাউকে আবু খণ শোধ করতে হত না। ছুহুমিঞা। 
ঘোষণ। করলেন, সুদ দেওয়া ও নেওয়া তুইই ধর্মবিবোধী। অতএব 
স্থদ কাউকে দেওয়! চলবে না। চাষীরা খুশি হয়ে মহাজনদের ধারে 
কাছে গেল না। 
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হুহমিঞা পুরে খলিফ। নিযুক্ত করেছিলেন। এবার গঠন করলেন 
জনতার আদালত । গ্রামের মানুষের ন্যাধু-অন্যায্ব বিচার করার জন্য 
কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তির উপর ভার দিলেন। ভার গ্রামের সবার 
সঙ্গে যোগাযোগ হেখে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতেদশ। তাছাড়াও 
দুছুমিঞ্জা কতকগুলি গুপ্ততরও নিযুক্ত করলেন । গুগ্রচররা গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে বেড়াত এবং “কোথাও কোন দগিদ্রের উপর নিধাতন হচ্ছে 
জানতে পারলে দুতুমি কাকে খবর দিত। 

এইভাবে একটা বরাট অঞ্চল দুছুমিঞ্ার স্বাধীন রাজ্যের 
অন্তভূক্ত হল: জমিদার ও মহাজনদের কারবার বন্ঈ হল এবং নীল- 
কররা রাগে জ্বলতে লাগল ছৃদ্ধমিঞ্াকে বাধ! দিতেও অগ্রসর হল 
অনেকে কিন্ত দুহমিঞ্ার দল তাদের সহজে নস্তারু দিল না। 
এখানে ওখানে নীলকুঠ। হল লুষ্তিত এব জমিদার বাড় হল আক্রান্ত। 
১৪৭সালে দুদুমিঞা। পরিচালি তবিদ্বোহ একেবারে তীব্র আকার ধারণ 
করল। পাঁচচর নামক স্্ানে নীলকু্র ম্যানেজার ভানলপ সাহেবের 
কৃঠিগুলি একেবারে ভম্্ীভূত করে দিল বিদ্রোহীরা । তারপর জমিদার 
গোপীমোহন এবং তাৰ আমলাদের উপরও আক্রমণ চালালো । 

সরকার এখার উপায় না পেষে বিদ্রোহ দমনের অভিপ্রায়ে 
সামরিক বাহিনীকে নিয়োগ করলো । এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে 
স্বর হলে। ধরপাকড় । বিনা কারণে গ্রেপ্তার করা হল কৃষকদের । 
কোথাও কোথাও তাদের উপর দৈহিক নিধাতনও চললে! । সামব্রিক 
আইন জারি করার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্ট সরকার দুছুমিঞঞাকে আটক 
করেছিল বিদ্রোহ শান্ত হলে ছুহ্বমিঞ্ঞার হল বিচার । আদালতে 
বিচারকদের সম্মুখে তুহুমিঞ্া। তীব্র ভাষা নিন্দা করলেন নীীলকরদের । 
তিনি বললেন_-আমি আমার নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলবো না ।, 
নীলকররা যেভাবে কৃষকদের যবাসর্বন্থ লুখঠন করে নিচ্ছে এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকদের হত।। করছে, তাতে কৃষকরা উপামু 
লা পেয়েই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে ।” 


৭৪১ 


আদালতে দাড়িয়ে সরকারকেও ভীব্রভাবে আক্রমণ করলেন 
তিনি। তিনি বারবার উ্লাথ করলেন : নীলকরদের এবং জমিদারদের 
রক্ষা করতে সরকার বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে আসছে । কিন্তু 
বারা সহত্র সহঅ মানুষকে নির্ধাতন করছে এবং তাদের মৃত্যুর মুখে 
ঠেলে দিচ্ছে তাদের বিচার হচ্ছে না। দুদুমিঞ্ার অভিযোগগুলি 
অন্বীকার করলে! আদালত । বিচারে তিনি এবং তার বাষট্রজন 
সহকনী অপরাধী সাব্যস্ত হঙেন। প্রত্যেকের হল বিভিন্ন মেম্বাদের 
কারাদণ্ড । কিন্তু হুুমিঞ। সহজে মেনে নিলেন ন! আদালতের নির্দেশ । 
আপীল করলেন উচ্চি আদালতে ! পুনর্ধার হল বিচার । সেখানেও 
তিনি নিন্দা করলেন নীলকরদের ও জমিদারদের কাজের । উচ্চ 
আদালত কিন্তু মুক্তিদান করলো! দুছুমিঞা এবং তার সহকর্মীদের । 

১৮৫৭ সাল। ভারতের বুকে জ্বলে উঠলো মহাবিদ্রোহের আগুন । 
ঘুুমিঞার মত এতবড় বিপ্লবীকে সরক।র বাইরে বাখতে ভয় পেল! 
কোন সাক্ষা প্রমাণ গ্রহণ ন। করেই সতকতামুলক ব)বস্থা গ্রহণ করল 
তাকে বাজবন্দী হিসাবে আটক রেখে । এই তার চতুর্থ ও শেষ 
কারাবরণ। কারাগারে থাকতে থাকতেই তাব শরীর ভেঙ্গে পড়ে। 
সিপাহী বিদ্রেহের অবসানে তাকে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল । 
কিন্ত বার বার কারাবরণের ফলে তার দেহে ভর করেছিল নান! 
রকমের ব্যাধি । ১৮৬০ গালের ২৪শে সেপ্টেম্বর এই মহাকিপ্রবীর 
জীবনাবসান হল। তার নশ্বর দেহকে কবরস্থ ঝরা হযেছিল জন্মস্থান 
ঝহাগরপুর গ্রামে আড়িয়াল খা নদীর তীরভূমিতে । কিন্তু ফে কবর 
আজ আর নেই। ফে* নিজেকে পবিএ করার জন্ত আভডিয়াল খ! 
কবরকে গ্রাস করে অস্থিগুলি নিজ বুকে গ্রহণ করেছে। 
. ছুুমিঞা আজ আর নেই । কিন্ততীার মতবাদ এখনও পুৰবঙ্গের 
অনেকেই অনুসরণ করেন। তাকে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী 
হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। 


সশাএভ্ভাজ্ল ভিজ্োতেল্স লাক লিভ এন্ল 
ত্ান্ল জ্রাভ্ডাগঞ্দি 
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সেই কোন আদিকাল থেকে আদিবাসী সাওতালব1 অরণ্যে অরণ্যে 
বসতি স্থাপন করেছিল । বাধ ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অরণ্যের রক্ষণ 
মাটিকে কধণ করে ভাবা কালাত্তিপাতভ করে আসছিল পুরুষান্থুক্রমে । 
প্রকৃতির আপন হাতে গড়া উদার, নিরুহঙ্কাবী ও সাদাসিধে এই 
সশাওতালবর। ভযু কাকে বলে জানে না । স্বুসভা নাগরিকের সংস্পর্শেও 
তারা বড় একটা আসতে চায় না) সেকালে নিত্য প্রষ্মোজনীয় 
ক্িনিস তার। নিজেরাই উৎপন্ন করতো । মুদ্রার ধার ধারতে। না। 
কেবলমাত্র বিনিময় প্রথার মাধ)মেই নিজেদের চাহিদা পূরণ করতো । 
তাদের পুষ্বোজনও ছিল নিতান্ত সামান্ট | 

অনেকের মতে সাঁওতালরা! বহিরাগত । নুর অতীতে "ওরা 
এবং ওদের সমগোত্রীয়রা ভারতে প্রবে*। করে এবং বিহার অঞ্চলে 
বস্তি স্থাপন করে । বিশেষজ্ভদের মতে ওরাই প্রথম ভারতে জঙ্গল 
প্রিকফষার করে কুবিকাজের পন্তুন করেছিল। তারপর অতিক্রান্ত 
হয়ে গেছে সহক্র সহশ্র বছর । ওদের কতঙ্গনকে বাদে খেছেেছে, 
কতজন কুষীরের পেটে গেছে, কতজনকে সাপে কেটেছে । বিনা 
চিকিৎসা মারা গেছে কতজনে। তবু ওরা অরপ্য পরিজ্যাগ 
করেনি! অবণা ওরা! ভালবাসে । তারপর ? 

কালের কুটিল ধারায় ভারতবর্ষে বিদেশী বণিকদের হল আগমন । 
বাণিজ্য করতে এল ইংরাজরাও । অবশেষে “পোহালে শবরী বণিকের 
মানদণ্ড দেখ! দিল বাজদণ্ড দূপে”। তখনই স্ুচিত হল ভারতবর্ষের 
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ইতিহাসে এক নতুন পর্ব। অর্থগৃর, ইংরাজ বণিকেরা চাইল শুধু 
অর্থ রোজগার. করতে । তাদের সঙ্গে যোগ দিল স্বুযোগ সন্ধানী 
এদেশের কিছু মানুষ । চিরস্থায্ী বান্দাবজ্জের মাধ্যমে দেশীয় 
জমিদারদের বিলি করুলো জমি । রাজন্বও বাড়িয়ে দিল অকল্পনীয- 
ভাবে। খাস জমি, অরণ্য, প্রান্তর সব কিছুকে বিলি করে চাইল 
রাজন্বের পরিমাণ বাড়াতে । যে সাঁওতালরা এতদিন সঙ্ষোপণে 
অরণ্যের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে বাস করছিল, যারা রাজস্ব কাকে 
বলে জানতো না, জমিদার কাকে বলে জানতো না, বাৰসাক্ষী- 
মহাজনদের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, তারাও ইংরাজদের বাজন্বের 
আওতায্ব পড়লো । তাদের কাছেও জামদারের নায়েব গোমস্ত। এল 
রাজন্ম আদায় করতে । 

বিহারের ভাগলপুর অঞ্চল “দামিন ই কো” ছিল সাওতাল প্রধান 
অঞ্চল (দামিন-উ-কোর পরবর্তী কালের নাম সাওভাল পরগণা )। 
ইংরাজদের কাছ থেকে জঙ্গল ইজার! নিষে জঙ্গল পরিক্ষার করার 
জন্য জমিদারদের প্রয়োজন হল সাঁওতালদের । অত্যন্ত সরল--- 
প্রতারণা ও পূর্ততার সঙ্গে যাদের কোনদিন পরিচয় ছিল না, 
সেই সব সাওতাল খাবুদের কথায় বিশ্বাদ করে জন্মভূমি ছাড়লে! । 
তাছাড়া সাওভালদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাও তাদের সহত্র সহশ্র 
পুরুষের বাসস্থান ছাড়তে বাধা কররষেছিল ! প্রথমে তারা বসবাস 
স্থাপন করে বাংলার বীরভূম জেলায়। তারপর সেখান থেকে তার' 
ছড়িস্রে পড়ে বাকুড়া, মুশিদাঝদ প্রভৃতি অঞ্চলে । কিছু কিছু সাওতাল 
আবার ছড়িষে পড়ে বিহারের পাকুর, ছুমকা, পরণিয়! প্রভৃতি অঞ্চলে 
এইসব জায়গায় জঙ্গল পরিক্ষার করে জমিদারদের নির্দেশে তারা 
বসতি স্থাপন করলো! ১৮০০ সালের দিকে। জ্রমিগাররা বাজন্মও 
পেল এবং প্রয়োজন মত কুলিও লাভ করলো! । 

কর্মঠ সশওতালবা অরণ্যের এতকালের বন্ধ্যা মুস্তিকায় সোন! 
ফলালো) ঘরে ছরে বাজলে! মাদল, ঘয়ে ঘরে ন্ৃত্যগীত। তাদের 
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সেই সঙ্গীতের সুর বু দূবে উঠতি একদল বাবসাক্বীর কানে এসে 
আঘাত করলে। ৷ সেখানকার সোনালী ফসলের আত্রাণও এসে লাগলো 
তাদের নাকে । ছুটলো পুবের বাংলা থেকে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী, 
পশ্চিমের সাহাবাদ, ছাপরা, বেনিম্বা, আরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে 
ভোজপুবী ও ভাটিযারা। অর্থের সঙ্গে সাওতালদের তখন পরিচস্ব 
হয়নি । বাবসাধীরা লবণ, তামাক, কাপড় প্রভৃতির বিনিময়ে জলের 
দামে ধান, সরিষা প্রভৃতি কিনে নিষে চালান দিল ভারতের বিভিন্ন 
শহরে । 

কিছুকাল পরে বাবসাফ়ীর! আরম্ত করলো! দাদন দিতে । হিসাব 
সাওতালরা বুঝতো না । ফলে যা খুশি তাই আর্ত করলো! 
বাবসাধীর। । অবশেষে গোদের উপর ব্ষিফৌোড়ার মত আমদানি হল 
মহাজনদের । টকা ধার দিত। কিন্তু এমন হিপাব করতো যে 
সবন্থ বিক্রি করেও সাওতালরা মহাজনদের এণ পরিশোধ করতে 
পারতো না। 

অপরদিকে জমিদারুরাও চ!লালে। অবাধ শোষণ । জমিদারদের ঘরে 
বত গেল, তার থেকে বেশি গেল নায়েব, গোমজ্জাদের ঘরে । পুলিশের 
ও সরকারি আমলার! বুইল নিক্ষিম্ব। আব উতপশীড়িত হল দরিদ্র 
সাঁওতালরা! । তাদের গরু বাছুরকে বেধে শিয়ে গেল, তাদের শম্াক্ষেত্রকে 
নষ্ট করুলো, তাদের ছেলে মেয়েদের ধরে এনে ক্রীতদাস বানানো 
হল, তাদের পাঠা-সুরগী প্রভৃতি জোর করে কেড়ে নিল. এমনকি 
তাদের মেষেদের সম্মানও কেউ বাখলো। না । ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে 
গেল। না সরকার, ন! জমিদার-_কেউ এল ন' তাদের রক্ষ। করতে । 
শেষে আত্মরক্ষার জন্য একরকম মরিয়া হয়েই তারা বিদ্রোহী হয়ে 
উঠলে। । সমর্থন করলে ব)রভূম. মুশিদা বাদ, ভাগলপুর, ছোটনাগঞুর 
অঞ্চলের সহত্র সহম্ত্র উৎপীড়িত শ্রমজণীবীর। 

সশাওতালদের দশর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ১৮৫৪ সালে প্রথম 
আত্মপ্রকাশ করলে।। তাদের প্রতিহিংস। জেগে উঠলো! মনে! যেহেতু 
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বাবসাধুী, মহাজন ও জমিদারর1 "তাদের সব কিছু লুটেপুটে নিফে 
যাচ্ছে, প্রহারে প্রহারে জর্তবিত করছে, অতএব ভারা বদলা নেবে। 
এই উদ্দোশ্টে বীরসিং মাঝি নামে সাওতালদের বাছাই কর! একদল 
এক সর্দার অসম সাহপী যুবকদের নিষ্ে গঠন করলেন এক 
ডাকাত দল! নারা বুক ফুলিয়ে এখানে ওধানে ঘুরে বেডাতে লাগলো, 
মহ'জনদের কাজের প্রতিবাদ জানালে! দু-এক জাষগায়ু ডাকাতিও 
করলো । মহাজনরা তারের সন্দেহ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
সেখানকার খানার দাবেগা মহেশ দন্তকে জানাল । দ'রোগা প্রথমে 
কর্ণপাত নরলো। না মহাজনদের কথাযু' অগভা। ওরা পকরের 
জমিদারের কাছে বর্ণনা করলে! দুবিনীশ সাওতালদের নশিতি 
কাহিন ! জমিদার তখন মহাজন এবং নায়েব গোমক্তাদের সঙ্গে 
যুক্তি কবে বীরুসিং মাঝিকে ধরে আনলে) ভারপর এ সাওালদের 
সামনেই তার উপর আরন্ত করলে! অত্যাচার | 

সেদিন জমিদারের বরকন্দজদের সামনে সাওতালবা চিক বললে 
না। কেবল রাগে ফুলতে ফুলতে চলে গেল বীরসিং ৮ নিষে। 
প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহ এত প্রবল হয়ে উঠলো যে, তব এক দিনের 
মধ্যেই বাত্রিকালে আরম্ত করলো! মহাজনদের বাড়ী লুণ্ঠন : তখন 
ব্যবসাযুন-মহাজনরা শরণ নিল জমিদার এবং থানার দারোগা: 
মহেশ দত্ত এবার বোঁরযে পড়লে সাওভাল ভাকাভদের গ্রেগ্ুর 
করতে । 

গোকে' নামে এক ধনী সাওভাল বাস করতেন। তিনি ছিলেন 
ডাকাতদের সমর্থক! অপরদিকে গোকোকে মহাজনর। কোন গ্রকাগ্ে 
ফাদে ফেগতে ন পারাম্ব আশে খেকেই ছিল তক্রুদ্ধ। মহাজনদের 
কথাম্ম মহেশ দত্ত ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করলো গোকোকে । 
তাকেও করা হল অপমানিত ও লাঞ্িত। শেষে প্রমাণাভাবে ছেড়ে 
দিতে হল গোকোকে। 

এবার যেন বিক্ষোরণ স্লটলো সাওতালদের মধ্যে । পল্লীতে পল্লীতে 
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আদলের তালে তালে ঘোষিত হল বিদ্রোহের বার্তী। ছোটনাগপুর, 
হাজারিবাগ, বীকুড়া, বীরভূম, মুশিদাবাদ থেকে সহস্র সঙম্র সাঁওতাল 
এসে মিলিত হল দামিন-ই-কো অঞ্চলে । প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো, 
বীরমসিং মাঝি এবং গোকোকে যেভাবে নিধাতন করেছে তার বদলা 
ভার! নেবেই। 

এদিকে মহেশ দারোগা! স্বর করলো ধরপাকড় । পলীীতে পল্লীতে 
প্রবেশ করে বিনা অভিযোগে গ্রেপ্তার আর্ত করলে।। তার উপর 
চালালে দেহিক নিধাতন। দাউ দাউ করে জলে উঠলো! বিদ্রোহের 
আগুন। আর সেই আগুনের ভেতর থেকে জ্যোতিরয় রূপ ধারণ করে 
[ববিষে এলেন সেদিনের সাঁওতাল বিদ্রোহের অম্গতম শ্রেষ্ঠ 
নায়ুক সিছু 

সিরা ছিলেন চার ভাই । দামিন-ই-কোর সদর পরগণার বার- 
হাইত শহর থেকে অঙ্গ দুরে ভাগনাদিহি গ্রামের এক দরিদ্র সাগতালের 
বৃবে তাদের জন্ম হয়েছিল । নাম তাদের সিছু, কানু, চাদ ও ভৈরব। 
জ্যেষ্ঠ সিছু এবং মধাম কানু সাঁওতালদের এক্যবদ্ধ করার কৌশল 
উদ্ভাবন করেছিলেন । তারা জানতেন, একমাত্র ঈশ্বরের দোহাই ছাড। 
ওদের কিছুতেই সংঘবদ্ধ করা যাবে নাঁ। সরল বিশ্বাসী ওরা । কোন 
ধারণ ওদের মনে একবার গেঁথে দিতে পরলে কিছুতেই মুছে ফেলতে 
পারবে ন7। তাই সিদ্ধ ও কান্ত নিজেদের উঠানে ভগবানের মুতি 
গড়িষে আবুন্ত করলেন পুজ।। আর পল্লীতে পল্লীতে ঘোষণা! করে 
দিলেন, সিছু ও কানু ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন। প্রতি 
রাত্রিতে ঈশ্বর সাওতালী পোষাক পরিধান করে আবিভূতি হন সিছু ও 
কানুর সম্মুথে এব" তার নির্দেশ কতকগুলি সাপ কাগজের ট্রকরাযু 
লিখে সিতুর মাথার উপর রেখে যান ॥ 

সিছু ও কানু ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রচার করার জন্ ভাদেরই উঠানে 
প্রতিষ্ঠি 5 দেবতার সম্মখে ডেকে পাঠলেন সাঁওতালদের । স্বয়ং ঈশ্বর 
এসেছেন সিছুর ঘরে, দেখাব জন্ত কাতারে কাতারে ছুটে এল সাওতাল। 
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প্রায দশ সহম্র নির্যাতিত মানুষের সামনে সিছু ও কানু ভাষণ রাখলেন। 
জানালেন : সাওতালদের প্রতি ধনী মহাজন, জমিদার ও পুলিশের 
অত্যাচার ঈশ্বরের আসনকে টলিষে দিয়েছে । তাই ছুটে এসেছেন 
ঈশ্বর । বলে গেছেন, যার। তোমাদের জীবনকে বিষময় করে তুলেছে, 
তোমাদের ছেলেদের কব্রীতদাসে পরিণত করেছে, যারা! তোমাদের 
মা-বোনদের ইজ্ডত [নচ্ছে তাদের তোমরা ক্ষমা করো না। জেগে ওঠে! 
তোমরা, আমি আছি তোমাদের পাশে। 

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলে। দশ সহম্সের সেই বিরাট জনতা । 
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম নিবেদন করে প্রতিজ্ঞা করলো, 
প্রত্তিকার আমরা চাউ--জীবনেক বিনিময়ে রক্ষা করবো! আমাদের 
জাতিকে । 

সভায় সিছু ঘোষণ। করলেন, ব্/বসাধী মহাজনদেদধ তাড়িয়ে দিয়ে 
আমর! স্বাধীন সওতাল রাজ্য গঠন করবো । কামার, কুমোর, মুি, 
মেখর, মোমিন সম্প্রদায়ের মুসলমান, আর দরিদ্র কৃষক--যার! 
আমাদেরই মত অহনিশ নিরধাতন ভোগ করে চলেছে তাদের 
আমরা কিছু বলবো না। আমাদের লক্ষা * “দিকৃস্রাই (ধনী 
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১৮৪৪ সানের ৩০শৈ জুন সিদু, কানু, চাদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে 
ত্রিশ হাজার সাঁওতাল দলবদ্ধ হয়ে রওন! হল কলিকাত। অভিমুখে । 
কষেকদিন পরে সাওতালব] যে খাছ্য সঙ্গে করে এনেছিল, তা! শেষ হযে 
উঠতেই কতকগুলে! দল খা সংগ্রহের জন্য লুণ্ঠন করতে মনস্থ করলো! । 
পীচক্ষেতিয়ার বাজারে এসে পড়তেই নেতাদের আদেশের অপেক্ষা না 
রেখে পাচজন ধনী বাঙ্গালী ব্যবসাধীর দোকান ধেরাও করলে! । এ 
পাঁচজন ব্যবসায়ীর প্রতি সাওতালদের ছিল প্রচণ্ড আক্রোশ । ওদের 
জিনিসপত্র কেবল লুঠ করলো না, পাঁচজনকেই ওরা হত্যা করলে! 
নিমমভাবে | 

অপরাপবু মহাজন স্ভীত হয়ে প্রচুর অথ মহেশ দাবোগার পাসেক 
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কাছে ঢেলে দিয়ে একরকম সঙ্গে সেই ভেকে আনলে! দারোগা এবং 
তার পুলিশ বাহিনীকে । 

মহেশ দারোগ। সাওতালদের নিরীহ বূপটাই দেখতে অভ্যন্ত ছিল। 
ঘটনাস্থলে এসে দেখলো, পুলিশের ভয়ে আধকাংশ সাঁওতাল গ। 
ঢাক! দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ অনুচরদের আদেশ দিল সিছু ও কানুকে 
গ্রেপ্তার করার জন্ত। সিদু ও কানু সঙ্গে সঙ্গে বুক ফুলিয়ে এসে 
দাড়ালেন দারোগা সামনে । বললেন-_“আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোন 
অভিযোগ থাকে তাহলে গ্রেপ্তার কর ।” 

কোন বিবেচনা না করেই মহেশ দত্ত সি ও কানুকে বেঁধে ফেলার 
হুকুম দিল। আর যায কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘিরে ফেললো! 
সহত্র সহ সাওতাল। মহেশ দত্তকে ধরে সির হাতে সমর্পন 
করলো । তাদের অন্চরদের এবার হতা। করলে। নি্টরভাবে। আর 
কুখ্যাত সেই মহেশ দারোগা, ষে হাজার হাজার সাঁওতালকে লাঞ্িত 
করেছিল তার বিচাব হল সেইখানেই । সিদ্ধ নিজ-হাতে কেটে 
ফেললেন দ্ারোগার মাথা । 

কলিকাতা যাওয়া হল না। দারোগা হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সিদু, 
কানু, চাদ ও ভৈরব ঘোষণা করলেন “হুল (বিদ্রোহ ) আরম্ভ হয়ে 
গেছে । চারদিকে শালগাছের ভাল পাঠিয়ে দাও। দিকুদের তাড়িয়ে 
দিযে (নিজেদের বাজ) নিজেরা! দখল কর 1” 

কদ্রনৃতিতে আবিভূতি হল সাওতাল। আরস্ত হল থানার দারোগ। 
আর মহাজনদেব উপর অত্যাচার । মহেশ দত্তের পর নিহত হল 
প্রতাপ নারায়ণ এবং খান সাহেব নামে আরও তুজন অত্যাচারী 
দারোগ।। বার-হাইতের অধিকাংশ মহাজন প্রাণ হারালে । 
বাদবাকিরা গ্রাণের ভয়ে ধন সম্পদ ছেড়ে কোন প্রকারে পালিয়ে গেল। 
নায়েব, গোমস্তা, পুলিশ, জমাদার, এমনকি চৌকিদারবাও 
সাওতালদের ক্রোধ থেকে রুক্ষ পেল না। হাজার হাজার সাওতাল 
তীর, ধনুক, বল্পম, কুঠার ইত্যাদি নিষে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হযে 
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সারা দামিন-ই-কে! অঞ্চল চষে ফেললে।_ একটি মহাজন, একটি পুলিশ 
রইল না। সিছু ঘোষণা করলেন, কোম্পানীর রাজত্ব আর নেই। 
প্রুতিঠিত হযে গেছে স্বাধীন সাওতাল রাজ্য । 

আকম্মিক এই সংবাদে স্তব্ধ হয়ে গেল ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী । 
নিরীহ সাওতালর! ষে কোনদিন বিদ্রোহ করতে পারে, এমন ধারণা 
তাদের বপ্লেরও অগোচর ছিল। ভাগলপুরের কমিশনার সাহেব প্রথমে 
তাই আমল দেননি বিপ্রেহের কথায়। তারপর চারদিক থেকে যখন 
ভয়ানক সংবাদগুলে' আগতে আগন্ত করলো, তখন তিনি বিস্ময়ে 
কথই খলতে পারলেন না। আরও সংবাদ পেলেন, বিদ্রোহী 
সাওতালরা রাজমহলের পথ ধরে এগিয়ে আসছে ভাগলপুরের দিকে। 
তখন তিনি সেনাপতি বারোজকে পাঠালেন বিদ্রোহ দমন করতে । 
অপরদিকে বারোজকে সাহাব্য করার জন্ত অনুরোধ জানালেন জেলার 
ম্যাজিস্টেট ও জমিদারদের এবং প্রতি খানার দারোগাদের | 

বাবোজ এগিয়ে এলেন বিপ্রোহ দমনে । কিন্তু রাজমহলে 
পৌছেই ভয়ে কেপে উঠলেন তিনি । জলম্মোতের মত ছুটে আসছে 
সহস্রের পর সহস্র উন্মত্ত সাওতাল। পেছু হটতে বাধ্য হলেন বারোজ, 
কমিশনান্নকে জানিয়ে দিলেন, দশ সহজ্রের কম সাওতাল কোথাও 
একত্রিত হয়ু না। তাদের দমন করার সাধ্য আমাদের এই ক্ষত 
বাহিনীর মোটেই নেই। 

অগত্যা কমিশনার সাহেব দিনাপুরের সেনাবাস থেকে অন্তত: পক্ষে 
পাঁচ হাজার সৈম্ক প্রেরণের নির্দেশ দান করলেন । তারপব ছোটনাগপুর, 
হাজারিবাগ, মিংভূম ও মুঙ্গের জেলার ম্যাজিন্টেটদের জানালেন 
সাধ্যানুযাষী ৮ৈম্ এবং কিছু সংখ্যক হস্তী! প্রেরণ করার জন্য | 

সহশ্র সহস্র শিক্ষিত সৈন্তের এক বিরাট বাহিনী নিষে সেনাপতি 
বারোজ গেলেন বিপ্রোহ দমনে । ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুলাই 
ভাগলপুর জেলার পীর পাইতির মস্ুদানে উভমু পক্ষে হল তুমুল যুদ্ধ । 
মাত্র পাচ ঘণ্টার মধ্যে বারোজের হল শোচনীযু পরাজয় । বছ ইংরাজ 
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সৈন্চ ও দেশী অফিসার হল নিহত । প্রাণ নিষে পালিষে আসতে হল 
বারোজকে। 

পীরপাইতির যুদ্ধে জযুলাভের পর সাওতালরা ভাগলপুর সদর, 
কলগঙ্গ ও বাজমহলকে ইংবাজ শাসন মুক্ত করে ছাড়লো । তারপর 
ধীরে ধীরে বিদ্রোহীদের কবলে এল বিহারের পাকুর ও গোদ্দ। অঞ্চল। 
অপরদিকে বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুশিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে 
জমিদার, নীলকর ও ধনী ব্যবসায়ীদের বিভাড়িত করলো] । 

ব্রিটিশ সিংহাপন এবার টলমল করে উঠলো! । গভর্ণৰ জেনারেল 
লর্ড ডালহোসি আদেশ দিলেন সাওতালদের এলাকায় দামবিক আইন 
জারি করার জন্ত। সিছু, কানু, চাদ ও ভৈরবের মাথার দাম নির্ধারিত 
হল দশ হাজার করে টাকা এবং ছোট ছোট নায়কদের প্রতে)কের জন্য 
পাঁচ হাজার টাক! । 

কিন্ত পুরস্কার ঘোষণা সআারু হলে।। একজনও কেউ ধর 
পড়লেন ন! তাদের মধ্যে। তখন গভর্ণর জেনারেল ভালহৌমি করলেন 
বিদ্োহ দমনের বিরাট আমোজন । পূর্ব ভাবুতে যেখানে ছিল যত সৈম্ 
সবাইকে প্রেরণ করা হল দামিন-ই-কো। অঞ্চলে । ছুটে এল কামান 
বাহিনী, হস্তী বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী । 
মুশিদাবাদের নবাব বাহার পাঠালেন প্রচ রসদ ও অন্ত্রশঙ্র। আর 
পাঠালেন পঞ্চাশটি হস্তী। জমিদার ও নীলকরর। সাহায্য করলে! 
সৈল্ত ও অর্থ দিয়ে। এবারও বাছিনী পরিচালনা করলেন সেনাপতি 
বারোজ। 

মেঘ গর্জনের মত সুর হল কামানের গজন। তারপর শত শত হস্তীর 
সদম্ত পদক্ষেপ। কেঁপে উঠলো সাঁওতাল পল্লী । বিদ্রোহীরা তীর 
ধনুকের দ্বার! ব্রিটিশ বাহিনীর কামানকে স্তর। করতে পারবে না ভেবে 
দলে দলে গ্রাম ছেড়ে পালালো । 'এদিকে সেনাপতি বারোজ ও 
মেজর সাকবার্গ আরম্ভ করলেন নারী ও শিশুর উপর ডৎগাড়ন। পল্লীর 
পর পল্লী জ্বলে উঠলে! দাউদাউ করে। প্রাণ হারাতে লাগলো! শিশু ও 
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মহিলারা । তথাপি ভগ্নোৎসাহ হল না বিদ্রোহীরা । সুযোগ বুঝে 
যখন তখন আক্রমণ করে তাদের নাজেহাল করতে লাগলো । 

কামানের গোলার সম্মুখে এবং হস্তীর পদতলে পিষ্ট হল গ্রামের পর 
গ্রাম। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল সহস্র সহস্র সাওতাল কুটির । 
বিদ্রোহীদের হাত থেকে ছিনিষে নেওয়া হল বার-হাইত। বাঁকুড়া 
ও বীরভূমকে করা! হল বিক্রোহাদের কবলমুক্ত। তথাপি একটি 
বিদ্রোহীকেও ধরা গেল না । অব্যাহত রইল তাদের আক্রমণ । সরকার 
তখন ঘোষণা করলো, সাওতালদের প্রতি তারা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল 
--বর্তমানে তাদের জন্য অতান্ত উদ্ছিগ্র হযে পডেছে। কতকগুলি দুষ্ট 
লোকের চক্রান্তে তার! আঞ্জ ভয়াবহ সংকটের সন্মখীন। ভাই যদি 
তার! সেই সব চক্রাস্তকারী নেতাদের সরকাৰের হাতে সমর্পণ করে 
তাহলে মানা করবে সাওতালদের । 

পরম ঘ্ুণাভবে সাওতালর। প্রত্যাখ্যান করলে। সরকারের আদেশ । 
ব্যাপকভাবে ধরপাকড়, পল্লীর পর পল্লী ধ্বংস এবং শিশু ও নারীকে 
হত্যার ফলে যে খিদ্রোহট! স্তিমিত হয়েছিল, তা সরকারি ঘোষণার ফলে 
আবার মাথ! চাড়া দিয়ে উঠলো'। মাত্র সাত সপ্তাহ পরে পুনরায় সুরু 
হল বিদ্রোহীদের তৎপরতা । গ্রামের ধনীদের গৃহ লুঠন ও ভম্মীভূত 
করে তারা গায়ের জ্বাল। মেটাতে আরম্ত করলো, ডাক চলাচল বন্ধ 
করে দিল। প্রায় বার চৌদ্দ হাজার সাওতাল বিদ্বোহীর বীরদপে 
আবার কেঁপে উঠলো এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। 

ফেপ্টম্বর মাসে মাট কেটে গড় তৈরি সহস্র সহজ সাওতালগ 
সাড়ম্বরে করলো অকালবোধন। জগন্মাতার আশীবাদ ভিক্ষা করে 
সংহার মুত্তি ধারণ করলো । সমস্ত যোগাযোগ বিচ্চিন্ন করে [দিয়ে গ্রামের 
পর গ্রাম, থানা, জমিদারবাড়ী, নীলকৃঠি, কোন কিছুই লুগ্ঠন করতে 
বাদ দিল ন। আবার ভত়্বঙ্কর আকার ধারণ করলো বিব্রোহের 
ছবগুন। 

ব্রিটিশ সরকার দেখলো, অরণ্যে আদিম এই বাসিন্দাদের অন্তর 


৯৩ 


দিয়ে ঠেকাতে পারবে না । এরা মরবে, তবু আত্মসমর্পন করবে না । 
যাদের জন্ত তাদের বিদ্রোহ, বা বে কারণে তারা আজ মাবুমুখধী হজে 
উঠেছে, সরকার তার জন্য আদৌ চিস্তা করলো না। সামরিক আইনেব 
নামে আরম্ভ করলো গণহত্যা । সহশ সহজ সৈন্ঠ দিযে ঘিরে ফেলা 
হল অরণ্য এবং সাঁওতাল অধাধিত এলাক! ৷ পঞ্চাশটা হাতীকে উন্মত্ত 
করে ছেড়ে দেওষা হল। তাদের পাষের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু বরণ 
করতে লাগলো শত শত বুদ্ধ, যুবক, নাবী ও শিশু । যেখানে দেখতে 
পেল সাওতালের কুটিবু, সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়ে দিল আগুন । তবুও আত্ম- 
সমর্পন করলে। না বিদ্রোহীরা! ! শেষ রক্তবিন্দু দিষেও লড়াই করে 
গেল। বন্দুকের গুলি বুক পেতে গ্রহণ করলো! তবু মাথা নত 
করল ন!। 

কোন কোন সেনাপতি উল্লেখ করেছেন, “বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলে 
আমরা আত্মসমর্পণ করতে বলতাম । পরিবর্তে হাতের তীর ছু'ডতো | 
পাল্টা গুলি চালাতাম আমর1। তাদের প্রাণহীন দেহগুলে। লুটিয়ে 
পড়তো মাটিতে । তবু একজন যারা বেঁচে থাকতো! তারাও মৃত্যু 
জন্য প্রস্তুত হতো কিন্ত প্রাণের ভয়ে ধরা! দিতে আসতো ন1।” 

একজন সেনাপতি বলেছিলেন--“ একবার আমরা একটি বিড্রোহীর 
দলকে ঘিদধে ফেলে আত্মসমর্পণের সুযোগ নিয়েছিলাম ॥ বিদ্রোহীর। 
অবহেলা ভরে সেই সুযোগ প্রত্যাখান করাষু গুলি চালাতে বাধ্য হতে 
হয় । কমেকদ্দন লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালানো বন্ধ করে 
”নরাধু দেওয়া হল সে সুযোগ । তার জবাবে তার। নিক্ষেপ করলে! 
তীর । আবার চললে! গুলি, আবার দেওয়া! হল সুযোগ । কিন্তু 
প্রতিবারেই জবাব এল তীরের ফলায় । শেষে বেঁচে ছিল একজন মাত্র 
বন্ধ সাওতাল। রুক্তাক্ত তার দেহ কাপতে কাপতে উঠে দ্রাড়ালো 
টক্ষি হাতে । একজন সিপাহী কাছে গিয়ে বললো, অস্ত্র ফেলে দাও। 
তৎক্ষণাৎ অর্ধসৃত বুদ্ধের হাতের টাঙ্গি ছেদন করলো সিপাহীর 
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ব্যাপক সেই হত্যার ফলে দামিন-ই-কোর বনভূমি রক্তে লাল 
হয়ে গেল। প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার সাঁওতাল প্রাণ হারালে! । 
ভবলেশহীন বীর সাওতালদের নিশ্চিহ্ন করে তবেই সরকার আযুত্তে 
আনলো বাংল! ও বিহারের এক বিস্তীর্ণ এলাকাকে । 

এদিকে ব্যাপক হত্যা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল হতাবশিষ্ট 
সাওতালগণ। সিছু তখনও চালিঝে যাচ্ছিলেন যুদ্ধ । ১৮৫৬ সালের 
ফেব্রুয়রী মাসের মাঝামাঝি একদল হতাশ সাঁওতাল ব্রিটিশ শিবিরে 
জানিয়ে এল সিদুর গোপন আশ্রয়স্থল । তৎক্ষণাৎ একদল সশঙ্স পুলিশ 
অতকিতে ঝাপিষে পড়ে গ্রেপার করলো সিছকে । আর সঙ্গে সঙ্গেই 
গুলি করা হলে. ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বীর সিছ মাঝি লুটিয়ে পড়ল প্রকৃতি মায়ের কোলে । ভাগলপুরের 
কাছে এক ভত্রঙ্কর যুদ্ধে চাঁদ ও ভৈরব যুদ্ধ করতে করতে বীরের বাদ্ছি_ 
মৃতু বরণ করলেন। আর কানু? 

তারও গোপন আস্তানার সংবাদ লাভ করলো সরকার । বীরক্ম 
জেলার ওপার বাঁধের কাছে ধরা পড়ে গেলেন একদল সশস্ত্র পুলিশের 
হাতে! তাকেও সিদুর মত গুলি করা হল সঙ্গে সঙ্গে। একরকম 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে কান্তকে হত্যা করার পর সাওনাল 
বিদ্রোহের ভল অবসান । 

মাওতাল বিদ্রোহ চলেছিল মাত্র একবছবের কিছু অধিক কাল। 
এই অপ সমযষের মধ্যেই ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল। 
সবশক্তি নিয়োগ কনেও বার্থ হয়েছিল বিদ্রোহ দমনে । শেষে 
গ্রহণ করেছিল ববর ও হীন ব্যবস্থা--যা কোন স্ুসভ) জাতির 
পঙ্ছে হুবুপনেয় কলঙ্ক ছাড়। কিছুই নয়। একজন সেনাপতি ভঃখ 
করে বলেছিলেন, “কতৃপক্ষের নির্দেশে আমরা ঝা করেছি-__তা যুদ্ধ 
নয়, ব্যাপক গণহত্যা ।” অপর এক সেনাপতি বলেছিলেন, “আমার 
বাহিনীতে এমন একজনও সিপাহী ছিল ন। যে এই জঘন্ত কাজ করতে 
লঙ্জ| বোধ করেনি ।” 


৪ 


এই বিজ্রোহের ফলে সীাওতালদের দাবী অবশ্যই কিছু কিছু 
পুরণ হয়েছিল । যে মুগ্িমেয় বিদ্রোহী ধরা পড়েছিল -তাদের মুক্তি 
দিয়েছিল সরকার । গঠিত হয়েছিল সাঁওতাল পরুগ্ণা নামে পূথক 
একটি জেলা । সেই জেলার মধ্যে একমাত্র ইউরোপশষ মিশনান্বী 
ছাড়া অপরের প্রবেশ হল নিষিদ্ধ! নতুন শাসক নিযুক্ত কর! হল, 
পুরাতন পুলিশ বাহিনীকে বরখাস্ত করে নতুন পুলিশ বাহিনী আনা 
হল। একটি উপজ্জাতি হিসাবে সরকার ন্বীকার করে নিল 
সাঁওতালদের । রা'জন্বই কেবল হাস করা হল ন। 

সাঁওতাল বিদ্রোহ সেদিন সমগ্র ভাবুতবযকে কম্পিত করে 
ছেড়েছল ! বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সিপাহী বিদ্রোহের পরই সাওতাল 
বিদ্রোহের স্থান এবং স্ধাওতাল বিছ্রোহই সিপাহশ বিড হের “ অগ্রদূত” 
তাই সমগ্র বিপ্লবীদের শিবোভূষণ সিছু, কানু, টাদ ঞ ভৈরব । ভারতের 
উতিহাস এদের কোনদিন ভুলতে পারবে না ' 


চা 


ম্বদ্বীআাল শী হিতোতেল্র সাক লাহন্দাল্ ল্লল্লি্ক্ছুজ্ড 
বিশ্রন্বাঞখ সদলাজ্স বা শ্িষ্ঞ ভাক্ষাতভ 


(১৮০৮ ) 


বাংলা নীলকরগণের অত্যাচার আজও ভুলতে পারেনি বাংলার 
কৃষক সম্প্রদায। একরকম ১৭৯৫ সাল থেকেই এদেশে আগমন 
করছে থাকে সাগরুপারের নীলকর গোী। তারপর তারা ১৮৯০ 
সাল পধন্ত প্রান্ম একশ" বছর চালিয়ে গেছে নীলের ব্যবসা ॥ মনুষ্যতব- 
হীন, অর্থপিশাচ এই সব নীলকররা যেভাবে সাধারণ মানুষকে 
উৎপশড়ন করেছিল 7৮ আজ ছুন্বপ্ের মতোই মনে হযু। কিন্তু 
বাংলার কুষক মুখ বুজে তাদের অত্যাচার নীরবে সহা করেনি । 
তাদের ধৃমায্িত তীব্র অসন্তোষ এখানে ওখানে বিদ্দোহের ব্বপ গ্রহণ 
করেছিল । পরিশেষে আত্মপ্রকাশ করেছিল গণবিদ্রোহ বূপে; 
বাংলার বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন নাষুক বিড্রোহকে 
পরিচালনা করেছিলেন । সেই সব নায়কদের অনেকেরই পরিচন্ধ 
অভ্ঞাত। তবে যে সব বীব মরণকে তুস্চ করে সশস্ত বিপ্রবের অভ্যু- 
থান ঘটিষেছিলেন এবং যাদের বীরদপে ব্রিটিশ সিংহকে নাজেহাল 
হতে হয়েছিল তাদের মধো উনবিংশ শতাকশির প্রথমার্ধে বিশ্বনাথ 
সার, তিতুমীর, ছুগুমিঞা, গোলকনাথ রামু গ্ভৃতির নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এদের মধ্যে আবার সর্বপ্রথম যিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে 
অভিযান চালিযেছিলেন তিনিই বিশ্বনাথ সর্দার । নীলকরদের পষ্ঠ- 
পোষক ইংবাজ সরকার একে "বিশে ডাকাত' নামে অভিহিত 
করেছিল । অথচ বিশ্বনাথের মত দরিদ্রের বঞ্ধু পৃথিবীতে খুব কমই 
জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই ইংরাজদের কাছে তিনি কুখ্যাত ডাকাত 


৪৯৪ 


হলেও দেশের মানুষের হৃদয়ে তিনি চিরকাল শ্রদ্ধার আসনে অধিচিত 
থাকবেন। বিশ্বনাথের জীবনীকারুরা তাকে ভূষিত করেছেন “বাংলার 
রবিনহুড” নামে। 

নীলের একট ইতিহাস আছে। উ.বিংশ শতাব্শীর প্রথমভাগে 
ইংলপ্ডে বস্্রশিলের প্রপাবের ফলে কাপড়ে বঙ্গ করার জন্ত নীগের 
চাহিদা হয় প্রচুর । তখন র:সায়নিক উপায়ে নীঙগ তৈরীর উপায 
উদ্ভাবিত হয়নি । সেই বিরাট চাহিদাকে পুরণ করতে প্রচুর জমিতে 
নীল চাষ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হখনই ইংলগ্ডের দৃষ্টি পড়ে 
তাদের কাচ। মাল সরবরাহের কেন্দ্র ভারততযের উপর! 

স্রজলা ন্ুুফ্দা হিসাবে বাংলাবরু প্রদিদ্ধি চিরকালই। ইট্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পনী বাংলার উবর সুদ্ডিকায় নীল চাষ করে নীল 
সরবরাহের দ্বারা বিরাট মুনাফা! লাভের আয়োজন করলো । তখনই 
কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ছুটে এল বাংলার বুকে। 
জাম্দাবদের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নিষে চাষীদের বাধ্য করালে 
নীল চাষ করতে । সরকার লাভেবু আশায় নীলকরদের সববিধ সুবিধা 
দান করুলো। এমনকি শান্তিরক্ষা জন্ত পাইক পেফাদা থেকে 
আরম্ভ করে বিচারের ভার তুলে দিল তাদের হাতে । তখনই 
বেপরোয়া! লাভের আশায় তাদের হাতে নিধা হত হল কৃষক সম্প্রদায় । 

প্রথম প্রথম শিলচাষ ছিল সীমেত। পরে নীীলকররা চাকীদের 
ভাল ভাল জিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করাযু। এমনকি কোন 
কোন কৃষককে তার অধিকাংশ ধানী জমিতে নল চাষ করতে হল। 
নীল চাষে যে পরিমাণ খরুচ হতো চাষীরা তার অর্ধেকও প্তে ন। 
নশীলকরদের কাছ থেকে । ধান চাষ উঠলো! মাথায় । নীলচাষ করে 
একরকম বিনি পযুসাষ পাঠিয়ে দিতে হল নীল কু্িগুলিতে। আৰু 
্র-পুত্রদের নিযে বাংসার কৃষককে অনাহারে কিংবা অর্ধাহারে দিন 
কাটাতে হল। 


নীলচাষ না করেও উপাষ ছিল না) অবাধা চাষীকে নীলকরর। 
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জোর করে ধরে এনে কুঠিতে আটক করে রাখতো! । দিনে পর. 
দিন চালাতো। নির্যাতন । আর সরকার সেদিকে ভ্রঙ্গেপই করতো না। 
দেশের আইন আদালত অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেখানেও স্ুবিচারের 
আশা ছিল না। ইংবাজ বিচারকমণ্ডলী সব সময় হ্বদেশের মানুষের 
পক্ষ অবলম্বন করতো । নীলকরদের কোন দোষ তারা দেখতে পেত 
ন!। তখনই বাধা হয়েই কৃষকদেএ নামতে হল আন্দোলনে । সে 
আন্দোলন খেষে"বাচার আন্দোলন । কিন্ত তাদের সে আন্দোলনে 
সাড়। দেযুনি সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ । যার! ছিল জমিদার তারা৷ 
নীলকরদের জমির ইজারা! দিয়ে টাকা লুটতে আরম্ভ করলো । প্রজা 
শোষণে তারাও কম যেত না! আর সরকার? বাণিজ্য করুতে এসে 
চক্ষুলজ্জর ধার ধারত না। 

এই অবস্থায় দরিদ্র কুষকদ্র পাশে দাড়াবার কেউ ছিল না। 
তাদের সহানুভূত্তি জানানোর একজনও ছিল ন।। হাজার হাজার 
মন্্রষের যখন উঠেছে নাভিশ্বাস, ঘরে ঘরে অভাব অনটন, দুটো খানের 
জন্ত মানুষ যখন বনের পশুতে পরিণত হতে চলেছে তখনই নদীয়া 
আবিভাব ঘটে বিশ্বনাথের | 

নদীয়ার গাদর। আতছাল! গ্রামে এক দরিদ্র বাগদির ঘরে জন্ম 
হয় বিশ্বনাথের । তিনি ছিলেন প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী । 
চারদিকে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ উতৎপীীড়ন দেখে বিত্বোহী 
হয়ে উঠে তার মন। সেই সঙ্গে অন্তর তার কেদে উঠে নিপ্বিডিত 
মানুবগুলোর জন্য । প্রতিকারের উপায় চিন্তা করুতে করতে যেন 
দিশেহারা হযে উঠলেন তিনি । শেষ পর্যন্ত দেশের দৰিদ্র জনসাধ$ণকে 
রক্ষা করার জন্য আরম্ভ করলেন ডাকাতি 
_ বিশ্বনাধের এই ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া দ্বিতীয় উপায় অবশ্য ছিল 
না, ছিল না নিজের অর্থবল। শ্চিস্ত মনটি ছিল ফুলের মত কোমল । 
কেমন করেই বা তিনি তুলে দেবেন নিরিষ্পের হাতে অন্ন? 

চারিদিকে অরাজক, চারিদিকে 'বশ্ুঙ্খলা, ঘরে ঘরে অন্লীভাব-. 
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বিশ্বনাথের দল গড়ছে অন্ুবিধা হল না। কৃপণ ধনীর সর্বস্ব অপ- 
তরুণ রে দরিজদের চধ্যে শি্দিয়ে দিতে বিশ্বনাথ সাজলেন ডাকাত । 
সহজ্রাধিক বলবান বাক্তির নোতা হলেন ভিনি। এবার আরম্ভ হল 
তার অভিযান, 

সে অভিযান ধনীদের বিরুদ্ধে, বিদেশী নীলকরদের ব্রিদ্ধে মার 
তশুক'ীন সবুকারের বিকছে । শ্তিলি আম্মোৎস্গ করলেন দেশবাসীর 
হিতঙলারনে । 

একট। বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো শ্বনাদের নাম । 
যেইখ নে দেখলেন বল্ষাত্ের অবমাননা, সেঈঙ্গানে হয়ে উঠলেন কঠোবু। 
আন্যাক ও অবিচাংকর ব্কিন্ধে কেবল প্র জবাদ কংরুই ক্ষান্ত হলেন না, 
অন্ঠাস্বকারাদের প্রদান করলেন শাস্তি । আব নিধাশিতকে বক্ষা 
করাও জন্তু নয়োগ বুলেন সরশক্ ৮ ঢালশের চাষের কাছে 
বিশ্বনাথ পারুচিজ হলেন “বানা দামে। 

গারা ছিলেন সমাজেব হিত গার), তাদের সঙ্গে বিশ্বনাথের কোন 
বিরো ছিল পা হিরু লক্ষা ছিল কুপণ ও অক্তাচারী ক্ষমিদার এবং 
তুবুন্ধ শীলকরদেব উপর । ভাই বলে অযথ' তিন নররক্তে রঞ্জিত 
করতেন না হাতকে . ডাকাতি করতে যাওয়ার আগেই তিনি গৃহ- 
স্বামীকে জানিযে দিতেন, “ক্মামি তোমার অতিথি হবো 1” 

গুহন্ষামী স্বেচ্ছা অথ প্রদান করলেই (কবে আসতেন বিশ্বনাথ । 
পর্রিবতে বাধ। দান করতে এলেই তিনি ভষুক্কর হয়ে -ঠতেন। কিন্তু 
কোন নাী কিংবা শিশুর গাষে হাত দিতেন না। কোন বাড়ীতে 
ডাকাতি আরস্ত কমার আগেই নারীদের সস্ানে অবিষে দিতেন এবং 
শিশুদের অর্পণ করতেন মায়েদের কোলে । 

বিশ্বনাথ তার লুনের বেশির ভাগ অর্থই দান করতেন জন- 
সাধারণের মধ্যে। নিজের এবং দলের যতটকু না হলে চলে না 
কেবল সেইটকুই রাখতেন । কোনদিন কোন প্রার্থীকে তিনি বিমুখ 
করেননি । কত কন্াদাঘ়গ্রস্ত পিতা উদ্ধার পেষেছেন বিশ্বনাথের 
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পায়ু, কত দরিদ্র ছুবেল। দুমুঠো পেট ভবে খেষেছে, কত দর 
কৃষক হালের বলদ কিনেছে, আর মহাজনদের খণ শোধ করে খণ- 
মুক্ত হযেছে কত তু:স্থ ! 

লুষ্ঠিত অপের কিছু পরিমাণ বিশ্বনাথ রেখে দিশ্েন দুর্গাপূজার 
জন্া। প্রত বছর মগাসমারোহে করতেন দেবী মহামাঘ়ারু অকাপ- 
বোধন। পুজা উপলক্ষে চারদিন ধরে বিতরণ করতেন অন্ন। অনাথ 
শিশু, বৃদ্ধকে ধান করতেন বস্ত্র। তাছাড়া সে অঞ্চলে যঙ্গ দরিদ্র 
ছিল সবাই বিশ্বনাথের কাছ থেকে লাভ করছে! মাসোহারা । শত 
শত দরিদ্র পরিবার বেঁচে থাকতে! তারই দানের উপর । 

সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ সহ্য করতে পারুল না বিশ্বনাথকে । 
আর সহা করতে পারল না নীলকুঠির সাহেবরাঁ। সেকালে আবার 
ইংরাজের। তাতীদের উপর অমানুধিক অতাচার করবার ফলে বিশ্বনাথ 
রুখে দ্রাডালেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে । যেধানে-সেখানে হল ইউংরাজ 
কুঠি লুষ্ঠন। ম্বেসব তাতী কিংবা কৃষককে ইৎরাঁজরা আটক করে 
রাধতে। বিশ্বনাথ দলবল নিয়ে ছিনিয়ে আনতেন কৃঠি থেকে । ষে 
সব দেশীয় কর্মচারী ইংরাজদের সহযোগিতা করতো তাদের ধরে, 
এনে শাস্তি প্রদান করতেন। ফলে কুঠিগুলিতে দারুণ সন্ভাদের 


স্যতি হল । 


স্যামৃষ্বেল ফেডি নানে ছিল এক অশ্যাচারী নাগকর। দাদন, 
দিয়ে কৃষকদের জোর করে নীল চাষ করাতে বাধা করতে; । কেউ 
অসম্মতি প্রকাশ করলে তার আর উপায় খাকত না। বিশ্বনাথ 
ফেডিকে যথোচিত শিক্ষাদানের অভিপ্রাষে একদিন আক্রমণ করলেন 
ফেডির কুঠি। ফেডিরও দলবল খুব একটা! কম ছিল না। উভদ় 
পক্ষে হল তুমুল যুদ্ধ। শেষে ফেড পরাজিত ও বন্দী হলেন! 
মিসেস ফেডি আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে খিড়কিবু পুকুরে মাথাস্ত একটা 
কালো হাড়ি উপুড় করে ডূবে থাকলেন। বিশ্বনাথ জাকে কোন কিছু 
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খললেন না। বরং লক্ষ্য রাখলেন, মিসেস ফেডির যাতে কোন 
অস্থবিধ! না হয় । 

ফেডিকে বন্দী করে বিশ্বনাথ এবং তার দলবল প্রস্থান কষলেন। 
সেই বাত্রিতেই এক জঙ্গলের মধো হল ফেডির বিচার ; বিশ্বনাথের 
অন্ুচরর! বললো, ফেনডিকে এখনই হতা? করা হোক--ওকে ছেড়ে দিলে 
আমাদের দলেব যথেষ্ট ক্ষতির সন্তাবন] । 

কিন্ত ফেভি প্রাণের দাষে বিশ্বনাথের পাষের উপর উপুড় হতে 
পড়লো । বললে।-- 'জী“নে আর কোনদিন এমন ফুকাজ করবো না । 
আমাকে এই একটিবার মুক্তি দিন !' 

ফেভির কাতর প্রার্থনায় বিশ্বনাথের দয়া! হল। ভাবলেন, 
ফেডিরু দুক্ষর্মের তো যথেষ্ট সাজা হলো। দেখা যাক, লোকটা এর 
পবেকি করে? তাই বললেন -শামাকে আমি মুর্তি দিতে পারি, 
স্দি প্রতিজ্ঞ! কর, আমার কথ! কোনদিন কোথাও তুমি প্রকাশ 
করবে ন।। 

ফোঁড শ্রীষ্টের নামে শপথ করলো । বিশ্বনাথ ছেড়ে দিলেন 
তাকে । কিন্তু পরদিন ভোরেই 'ফর্ভে শরণাপন্ন হল নদীষার জেল! 
শাসক ইলিষুট সাহেবের | 

ঘিশ্বনাথেব খবর অবশ্য অনেক আগেই ন্দল। শাসকের কর্ণগোচর 
হয়েছিল ! সেও স্থবযোগ খুঁক্ছিল বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করার জন্ক। 
আগে বহু কুঠিই লুষ্ঠন করেছিল বিশ্বনাথ! এবার ফেডির উপর 
অত্যাচার হতে ইলিষট সাহেব চুপ করে বসে বুইল না। তৎক্ষণাৎ 
বাংলার শাসনকর্তার কাছে সাহাযা চেক পাঠালে।। কষেক দিন পরে 
একট বিরাট দপ নিষ্বে সেনাপতি ব্লাকওয়ার এলো! বিশ্বনাথকে 
শান্তি প্রদান করতে । 

বিশ্বনাথ তাদের কাছে কিন্ত ধরা! পড়লেন নী. তখন নিষুত্ত কর 
হল গোয়েন্দদের । তথাপি স্ুুবিধ! করতে পারুল না সক্ঠারু। 
অগত) বিশ্বনাথকে ধরিয়ে দেওষার জন্য ঘোষিত হল পুরক্কার । 


৪৯৪ 


হভাগ্য বিশ্বনাথের | ইংবরাজ সৈম্ঠর! একদিন বিশ্বনাথের কষেকজন 
অন্চরকে ধরতে সক্ষম হল। তাদের মধ্যে ছিল বিশ্বনাথের পালিত 
পুত্র; আর সেইই পুরস্কারের লোভে জানিয়ে দিল বিশ্বনাথের গোপন 
আস্তাপার কথা । 

নদশয়। জেলার কুনিষার কাছাকাঁছ একটি ক্লে ছিল বিশ্বনাথের 
ঘাটি। অত্যন্ত ততৎপরুতার সঙ্গে ফেডি সহ ইংরাঁজ স্নোপতি ব্র্যাক- 
ওয়ার সৈম্তদের নিয়ে ধিরে ফেললো! জঙ্গল । বিশ্বনাথ বেকারুদায় 
পড়ে গেলেন। 

এক্ট সঙ্কটকালে যদ্দিও যথেষ্ট সংখক অনুচর সঙ্গে ছিল, তব্‌ও 
ভাবলেন এতবড় চৈম্তদলের বিপক্ষে অন্ত্রধারণ কবুলে পরাজয় অলিবাধ 
বিশ্বনাথ তখন আপন অনুচরদের প্রাণ নাচাতে হলেন তৎপল 
তাদের রক্ষ। করার সমস্ত দাযিত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে বেবি 
এলেন খা? ছেডে। ফেডির সামনে দাড়িয়ে গম্ভীর কগে বললেন 
“ফেডি, একাদন আমি ভোমার প্রাণরক্ষ। করেছিলাম । তুমিল্ শপথ 
করে বলেছিলে আমার অনিষ্ট কোনদিন করবে না। তুম তোম'ক 
শপথ ভেঙ্গেছে। |” 

তারপর ই"রাজ সেনাপতিকে বললেন--“আমি জীবনে কোনদিন 
কোন অন্তায় কাজ করনি । অবথ। কারও কেশাগ্রও স্পর্শ করিনি, 
যা করেছি তা কেবল উৎপী়িভ মানুষের জন্য । প্রতিদানে যাঁদ কোন 
শান্তি আমার প্রাপ্য হয়, তাহলে শাস্তি বিধান করুণ সেই শাঙ্তি 
আমি হাপিমুখেই গ্রহণ করবো” । 

বিশ্বনাথকে বন্দী করে জেলা শাসক ইলিযুটের কাছে প্রেরণ করা 
হল( আরম্ত হল বিচারের নাচে একটা গ্রহসন। উৎপীভিত 
জনগণের কাছে চরম দুঃসময়ে ধিনি এসে দাড়িষেছিলেন পাশে, তাকে 
অদ্ভিহিত কর! হল কথ্যাত ডাকাত নামে কোন নরহত্যার অভিযোগ 
এল না, পাও গেল না একটিও সাক্ষী! ত৭ুও বিচারে হল ফাসীর 
আদেোকা। 
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১৮০৮ সালে গঙ্গার তীরে এক অশ্বখখ গাছের শাখাহ বিশ্বনাথকে 
ফাসী দেওয়া! হল। তারপর তার মুতদেহকে একটি লোহার খাঁচা 
বন্ধ করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল সেই অশ্বখের ডালে । চারদিকে 
থাকলো! সশল্র প্রহক্ষী। বিশ্বনাথের উন্মাদিনী জননী ছুটে এলেন 
পুত্রের মৃতদেহ ভিক্ষা করতঠ . কিন্তু কেউ কর্ণপাত করলো না বৃদ্ধার 
কথাস্ম। চোখের জলে গঙ্গার তীরভূমিকে আরও পবিত্র করে ছুটে 
গেলেন অরণ্র দিকে । সেই থেকে আর কেউ দেখেনি বিশ্বনাথের 
জননীকে। 

আর বিশ্বনাথ *গ বেঁচে রইলেন নদীয়ার অগণিত মান্তষের মনে। 
আজও বিশ্বনাথের কাঁহনী প্রচঞ্ছিত আছে সেখানকার লোককাবো, 
গাথায্ব ও সঙ্গীতে । এখনও তকে স্মরণ কবে মানুষ, আবু উপহার 
দেয় তু' ফৌট। চোখের জল। 


শ্পোহাক্ে ল্বীভ্ল হিতেনাতহক্র ভউ ম্যাক 
ন্িনুগ্ক্ল্রণা লিলজ্রাস ও ছিকিগগল্ক্্র লিশ্রাস 
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উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নীল বিদ্রোহ তীব্র আকানু 
ধারণ করে এবং এই সময় থেকে এ বিদ্রোহ গণবিদ্বোহের কপ 
গ্রহণ করে । অনেকে মনে করেন প্রায় যাট লক্ষ কৃষক অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন এই বিদ্রোহে । নদীয্বা, যশোহর, খুলনা, চবিবশ-পরগণা, 
পাবনা এবং ফরিদপুর জেলাবু ১৮৬০ সালের দিকে বিদ্রোহ অত্যন্ত 
তীত্র আকার ধারণ করেছিল । বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব দান করেছিলেন 
বিভিন্ন নাক । তাদের মধ্যে বিষ্চরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস 
ষশোহরে যেভাবে বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন, তা সত্যই 
অতুলনীম্ব । 

বিঞু বিশ্বাস ও দিগন্বর বিশ্বাস ছুই ভাই । বশোহরের চৌগাছ! 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন ভারা । তারা বেশ সম্পন্ন কৃষক ছিলেন। 
পরে তারা দুজনেই এক নীল-কুসির দেওয়ান নিযুক্ত হন। কথিত 
আছে, কুণ্ঠতে কৃষকদের প্রতি অমাগুবিক অত্যাচার দেখে তাদের 
দরদী মন বিচলিত হযে উঠে । ক্ষোভে, তুঃখে, ঘ্বণায ও লজ্জাত্ব 
পরিত্যাগ করেন দেওয়ানের চাকরি ; তাবুপর দুজনে এসে দাড়ালেন 
নিগৃহীত কৃষকদের পাশে । 

প্রথম প্রথম গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন তারা । প্রত্যেককে 
জানাতে লাগলেন নীলকুঠির অত্যাচারের কথা! । কুষকদের ঘবে ঘরে 
গিষে বুঝাতে লাগলেন : “নিজের জমিতে আজ নিজের কোন অধিকার 
নেই ' সমস্ত জমি নীলকরদের কুক্ষিগত; তাছাড! তাঁদের কথামত 
কাজ করেও লাভ করছ অত্যাচার ও অবিচার । তাই আমরা আর মখ 
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বুজে সহ্য করবে না। সমবেত প্রচেষ্টাযু উচ্ছেদ সাধন কবরকে 
নীলকরদের ।” 

কৃষকেরা অনেক আগে থেকেই উত্তেজিত হযে উঠেছিল, তাদের 
মনে জেগে উঠেছিল প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা । তাই খুব বেশি করে 
আর বুঝাতে হল না। যশোহকরের চৌগাছাতেই প্রথম জলে উঠল 
আগুন । ধীরে ধীরে সেই আগ্চন স্পর্শ করলো পাশ্ববর্তা অঞ্চপকেও । 

বিশ্বাস ভ্রাতাগণ ছিলেন যথেই সঙ্গতিপনন। বিদ্রোহ পরিচালনার 
ব্যাপাবে তীরা জনসাধারণের কাছ থেকে অথ সাহাষা গ্রহণ করলেন ন!। 
নিজেদের সঞ্চিত অর্থই খরচ করতে আরস্ত করলেন। তারা এও 
বুঝলেন, যে আঞ্চনকে নিযে ভারা খেল! আরম্ভ করলেন, সে আগ্নে 
নিজেদের দ্ধ হতে হবে। সহজে নিষ্কৃতি দেবে না এ নীলকর গোী। 
তবু দমলেন না ঠারা। বরিশাল থেকে আনালেন লাঞিয়ালদের । 
দেশের যৃবকর। শিখতে আন্ত করলো! লাঠি খেলা । দেখতে দেখতে 
গড়ে উঠলো বিরাট এক পল । 

আরম্ভ হল বিশ্বাস ভ্রাতাদের অভিযান। যেখানে দেখলেন 
অত্যাচার, জেইখান্ইে প্রেরণ কবুলেন তার লাঠিয়ালের দলকে। 
বে-আইনী ভাবে আর কৃষকদের কুঠিতে কুঠিতে আটক রাখা গেল না। 
কৃষকরাও নীল চাষ বন্ধ করতে দু ফ্লপ হল। তখন নীলকরব! 
ক্রোধে ক্ষিগ্ত হয়ে শত শত লাঠিয়াল ঠেকষে আকমণ করলো! 
বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল চৌগাছা এবং তারু পাশ্ববর্তা গ্রামগুলি। বিশ্বাসের 
দলও চপ কনে খাকলো না। তারাও বাধা প্রদান করলো । রুঞ্জপাতও 
হল যথেই্ট। কিন্তু নীলকরর! বিশ্বাস ভ্রাতাদের ধরতে পারলো না । 

বিশ্বাস ভ্রাতাদের পুনরায্ম সুরু হল গ্রাম পরিক্রমা । এবার বনু 
দুরবর্ত গ্রামগুলিতে গিয়েও আবস্ত করলেন প্রচারের কাজ । রাত্রির 
খন্ধকারেই তারা যাও? করতেন এবং অন্ধকার থাকতে থাকতেই* ফিরে 
আসছেন তাদের গোপন আস্তানাু। যশোহর ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে 
এবার কৃষকদের মধ্যে সাড়া! পড়ে গেল। বধুকট করলো নীল চাষ । 
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নীলকরদের ব্যবস! এবার শিকেম্ উঠলো! । তারা তখন উপায় ন! 
পেয়ে দরিদ্র চাষীদের নামে আদালতে মামলার পর মামলা দাস্বের 
করলো । বিশ্বাস ভ্রাতাগণ সেই মামলাগুলি নিজের খরচে চালাচ্ছে 
লাগলেন এবং আদালতে আটক কৃষকদের পরিবাবুবর্গকেও প্রতিপালন 
করতে লাগলেন । 

সরকার অবশ্ঠ এবার নীলকরদের সক্রিয়ভাবে সাহাযা করার জন্য 
কিন্তএগিষে এল না। বাংলাকে এভদ্দিনে তারা ভালভাবেই চিনতে 
পেরেছিল। পলাশীর যুদ্ধের সাত আট বছরু পর থেকেই অর্থাৎ সেই 
সন্গযাস বিদ্রেংকহর পর থেকেই শ্রুরু হয়েছিল বিব্রোহ ' তার চরম 
বিকাশ ঘটলে! সিপাহী বিজ্রোহে । মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে বে চরম 
অবস্থ্। ন্ষ্টি হয়েছিল তাঁ মাত্র তিন-চার বছরে তুলতে পারেনি সরকার । 
তছুপরি সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ক্ষমতা ইষ্ট-ইগ্ডিয়। 
কোম্পানীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিষেছিল পার্লামেন্ট এবং এদেশে 
শাস্তি শৃঙ্খল। স্থাপনের জন্য হয়েছিল যত্ববান । 

অপরদিকে বহু টচ্পদস্ত সরকারী কর্মচারীও বুঝতে পেরেছিলেন 
তুরৃত্ত নীলকরপের নিষ্ট,রতার কাহিনী । তাই ১৮৬-৬১ সালের 
সমগ্র বাংলা ব্যাপী গণআন্দোলনক্চে গলা টিপে হত্য। করার জন্য 
এগিম্সে এল ন! ব্রিটিশ বাহিনী । 

দেশের মানুষও তখন যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠল । হিন্দু 
প্যাট্রিঘট পত্রিকার নিভিক সম্পাদক হবিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায্ব নীলকরদের 
বিরুদ্ধে আগুন ছড়াতে আরম্ভ করলেন । মহাত্মা! শিশিরকমার ঘোষ 
প্রচার আরম্ত করলেন নীলকরদের কুকীতির কাহিনী । দীনবন্ধু প্রকাশ 
করলেন তাৰ যুগান্তকারী নাটক “নীলদর্পন।” 

বহু ইংরাজও এদেশের চাষীদের ছুরবস্থা দেখে আন্দোলন আবুস্ত 
করলেন। তাদের মধ্যে রেভারেণ্ড লঙ সাহেবের নাম বিশেষভাবে 
শ্মরণীক্ব । তিনি একখানি পুস্তিকার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন নীল- 
করদের অত্যাচার ও শোষণের কীভৎদ দূপ। কথিত আছে, দানবন্ধুও 
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তার নীলদর্পন প্রকাশ করেছিলেন রেভারেগু লঙ সাহেবের নামে । 
পুশ্ভকটিকে ইংরাজী ভাষায় অন্রবাদ করেছিলেন মহাকবি শ্রীমধুন্দন | 

অবশ্ঠ নীলকরর সহজে এ"দের নিষ্কৃতি দেয়নি | হবিশ মুখাজির 
নামে আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করেছি | রেভারেপ 
লঙ হাহেবকেও বাদ দেয়ুনি। লঙ সাহেবের হষেছিল একমাস জেল 
এবং এক হাজার টাক! জরিমানা! । জরিমানার টাকা প্রদান করে- 
ছিলেন তংকালীন তরুণ সমাজসেবক কালিপ্রসন্ন সিংহ --বিনি এক 
কালে দেশের ছুনীতিগুলিকে “ছুতোম পাচার নকসা”' নামে উড়িষে- 
ছিলেন কলকাতার আকাশে । 

বহু সহদষু জমিদারও সে সময় এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের 
মধ্যে সাবুহাটির মথরানাথ আচার্ধ, চগ্তীপুরের শ্রীরি রায়ের অবদান 
সবিশেষ স্মরণীস্ব। এত কাণ্ডের পর আর চপ করে গ'কতে পারুল 
না সরকার । গঠিত হল “নীল কমিশন"! স্বযুং ছোট লাট তদস্ত 
করলেন: কোন কোন মাজিস্টেটও চাষীদের হয়ে নীলকরদের 
বিরুদ্ধে সৈল প্রেরণ করলেন । এতদিনে রক্ষিত হল কৃষকদের স্ার্থ। 
নীল্চাষ করতে বাধা করানো আইন বিরুদ্ধ হল] আর এক বাণ্ডিল 
নীলের মূল্য চার আনার পরিবর্তে ছ'আলা নির্ধারিত হল। "খন 
বেশি লাভ না হওয়ায় বনু নীলকর নীলের ব্বসা ছেড়ে দিল । 

জয় হল চাষীদের: আর বিঞ্ুচরণ বিশ্বাস ও দিগণ্বর বিশ্বাস 
মামলা চালাতে চালতে হলেন সবন্বান্ত। খরুচ হয়েছিল সার! 
জীবনের সঞ্চযু সতের হাজার টাকা । তবে ধেকাজ তার! করে 
গেছেন, তার মুল্য অর্থ দিষে নির্ধারণ কর! যানু না। “বাঞ্কম জীবনী” 
রচস্থিতা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধান্ম বিফুচরণ ও দিগম্ধর সম্বন্ধে ভারি 
সুন্দর একটি উক্তি করেছেন। বলেছেন_-“এই ছুই স্যার্থত্যাগী 
মহাপুরুষ বাংলার নিংস্ব সহাক্শুন্য প্রজাদের এক প্রাণে বাঁধিল'। 
সিপাহ? বিদ্রোহের সগ্ভ নিরবাপিত আগ্তনের ভন্মন্বাশি লইয়া! গ্রামে 
গ্রামে ছড়াইতে লাগিল ।” 


ভত্ভল্লাজজ টিতিজািহেজ সাক 
শান্কানল ভুন্নিলঠস্ম সপাকল এও স্পাভ্ডস্টুনেলল হিভকল্াস 
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স্ুপ্রাখন কাল থেকে ভারতীয় বস্ত্র বিদেশীদের কাছে ছিল 
একটি বড় বকমের বিস্মঘ্ের বদ্ত; বৌদ্ধ যুগে ভারতীমু বণিকর। 
অন্যান্য জিনিপের সঙ্গে এদেশের বন্ত্রও বিদেশে রপ্তানি করতো। 
দেশে আসত প্রচুর অর্থ। কথিত আছে, রোমের বিলাসী ও ধনী 
ব্যক্তিরা একমাত্র ভারতীয় বস্ত্রই পরিধান করতেন ' এককালে সুদুর 
বাগদাদ, চীন প্রভূত দেশেও ভারতীয় বস্ত্র আমদানী করা হতো । 

পাশ্চাতা বণিকদের ভারতের প্রতি ছুরি আকুষ্ট হয়েছিল প্রধানত 
তটি কারণে । প্রথম কারণ বস্ত্র ও দ্বিতীষ্ব কারণ মশলা । আগে 
পাশ্চাত্যের সঙ্গে স্কলপথে ভারতের বাবস। চলত আরবীয় বণিকদের 
মাধ্যমে । তারপব বাজনৈতিন কারণে আরবদের সঙ্গে ইউরোপের 
সম্পর্ক ছিন্ন হওযষাম্ব পাশ্চাতেঃর বণিকরা মহা অন্ুবিধাক্ম পড়ে। 
তখনই একরকম মবিষা হযে উদে জল্পরে জারতখধে উপনীত 
হওয়ার জন্য | তারই প্রত্যক্ষ ফল ভাক্কোভাগামার ভারতবধষে আগমন । 

ভক্ষোডাগামার পর ইউরোপের অন্যানা প্েশের বণিকরাও ভারতে 
আগমন করে এবং সরাসরি বাবসা আবস্ত কবে! 'তখন ভাবতববের 
কেন্দ্রীয় শাসন যথেষ্ট শক্তিশালী থাকায় তাদের ন্যাব্যমুল্যেই বস্ত্র 
প্রভৃতি কিনতে হত । ভাতখদের ঘরেও আসতো পয়সা । দেশের 
ও বিদেশের বাজারে কাপড় সরবরাহের জন্তু ভাবুতবর্ষেপ বনু স্থানেই 
গড়ে উঠেছিল অত উন্নতমানের বস্ত্র বন কেন্দ্র। সেই সব কেন্দ্র 
গুলির মধো আবার বাংল ছিল অগ্রনী! ঢাকা, মালদহ, শাস্তিপুর. 
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হরিপাল, সোনামুখী, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুমারখালি, কাশিমবাজার, 
মগ্ডলঘাট, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানের শিল্পীরা এত উন্নতমানের বস্ত্র বযন 
করতে যে তার তুলন। বিশ্বের কোথাও ছিল না। বাংলার মসলন 
বন্ম পুথিবীর কাছে ছিল রীতিমত বিশ্মাষের বস্ত। পুর্থবীতে যত 
রাজবাজড়া ছিলেন সবাই চাহিদা করতেন মসজ্িনকে । 

বাংলার তন্তবাম্বরা! আবার বিভন্ন জনের জঙ্ঠ বিভিন্ন বস্ত্র বধুন 
করতেন । মামির ওমরাহদের জন্যা তৈরী করতেন “সরকার আলি” 
নামে স্ুঙ্পস স্ৃতীবন্্র। শাদের হারেমের জন্য প্রস্তুত হতো প্রসিঞ্ধ 
“জামদানি” শাড়ি। শিরজাণের জন্ঞ তৈরী হাতা “শিরবন্দ” । আর 
তাতীর। “সান্ধ্য শিশির” নামে ষে বিস্ময়কর বন্ত্রটি বযুন করতেন, সেটি 
সন্ধ্যাকালে ঘাসের উপর গেতে দিলে শিশিবু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
অদৃশ্য হয়ে যেত বলে মনে হতো । আরও আশ্চধের বিষয়, ষেকালে 
একু টাকাযু আট মন চাল পাওয়া! যেত সেকালে একখান! জামদানি 
শাড়ির দাম ছিল পাঁচশ টাকাব কাছাকাছি 

আরও কত উন্নত ধরণের বস্ত্র বযুন করতেন বাংলার তাতনর! ৷ 
মলমল, নয়ননুক, ডুবি, বদনখাস' সরবতি, জঙ্গলখাসা, অমৃতি প্রভৃতি 
বস্ত্র বিদেশের শ্রদ্ধা আকধণ করেছিল 

বাংলাম্ম নবাবদের আচল প্ধস্ত বাংলার তাতীর। [ছলেন স্বাধীন । 
বস্ত্র বনের জন্য তাদের কোন প্রকারে কর দিতি হতে না। অপরদিকে 
বাংলার বস্ত্র চড়। দামে বিক্রি হতো বলে অধিকাংশ কষক একমাত্র 
চাষবাসের সময়টকু ছাড়া অন্ত সময় বস্সত্যন নিযে ব্যস্ত থাকতেন। 
এক একখান। জামদানি শাড়ি; কিংবা মসলিন তেরি করতেও দরকার 
হত প্রচুর সময়ের । শ্াড়ীগলি লম্বায় এ খুব কম ছিল না। ওরঙ্গজীব- 
কন্তা গাষে মাত্র আঠার পাক জড়িয়ে জামদানি শাড়ী পরেছিলেন বলে, 
ছোট কাপড় পরার জন্য তিরস্কৃতা হযেছিলেন পিতার কাছ খেকে। এই 
দ্র ঘটন1 থেকে অনুমান করা যেতে পারে কত সুক্ষ, কত দীর্ঘ ছিল 
বাংলার শাড়ী এবং কী পরিমাণ সময় নষ্ট কুরতে হানা তাজা ক । 
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স্কোলে আবার তাতীদের মুলধনেকও প্রয়োজন হতো না। 
বেকারও থাকতেন না! কেউ । বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং ঘরের মেষেরা তো! 
কাটতেন। তাতীর। উচিত মূল্যে তা কিনে নিতেন । ঘরে ঘরে ছিল 
তাত, ক্ষেত-খামার ছিল প্রত্যেকেরই । তাই ঘরে ঘরে ছিল সুখ, ঘরে 
বে ছিল সমৃদ্ধি। তাই নাম হয়েছিল সোনার বাংলা । কিন্তু এই 
সমৃদ্ধিই শেষ পর্বস্ত কাল হল বাংলার । অর্থগোলপ বিদেশী বণিকরা 
বাংল] ছেড়ে আর গেল না। 

পলাশীর যুদ্ধ শেষ হল। এতদিনে ব্রিটিশ বণিকেরা হল বাংলার 
ভাগাব্ধাতা। নিজেদের আজ্ঞাাহ এক নবাবকে সামনে রেখে 
হুবার গতিতে চালিয়ে গেল একটান! শাসন, শোষণ ও উৎংগীডন। 
যে তাতীর। এতকাল স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল তাদের 
উপর জারি হল নানা বিধিনিষেধ । অপরকে বস্্ বিক্রয় হল 
নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এ ইংরাজ ব্ণিকেরাই হল একচেটিকু ক্রেতা । তখন 
তাতীদের তার! বাধ করালে! দাদন গ্রহণ করতে । তার। উচিত দাম 
আর পেল ন'। এমনকি একখান। কাপড় তৈরি করতে যতটকু খরচ 
হয় তাও তাবা (পল না । তখন তারা দাদন গ্রহণ করতে অসম্মতি 
প্রকাশ কলে। এবং অস্বীকার করলো ইংবাজ বণিকদের বস্ত্র বিক্রুষ 
করতে । আর তখনই তাদের ভাগ্যাকাশে ঘনিষে উঠলো! ঘোর ছুযোগের 
কালো মেঘ । 

পরাধীন দেশের সামান্য তাতপ হযে মহামান্ট ইংবাজের আদেশকে 
প্রত্যাখান করায় তাদের নীল বুক্তে আরম্ভ হল প্রচণ্ড আলোড়ন ' 
যাদের তার! মানুষ বলে মনে করতো না, তাদের শাস্তিদানের জন্য ক্রুদ্ধ 
ইংরাজ বণিকবা নিয়োগ করলো গোমস্তাদের। গোমস্তাবা গ্রামে গ্রামে 
ঘুঝ্তে লাগলো এব: বল প্রয়োগের দ্বারা তাতীদের দাদন গ্রহণ করতে 
বাধা করালো । তথাপি যারা অন্বীকার করুলো। তাদের তোর করে 
ধরে আনলো কুঠিতে ৷ দিনের পর দিন চালালো ববরোচিত অত্যাচার । 
শেষে মুচলেকা লিখিয়ে নিষে ছেড়ে দেওয়া হল? কেবল তাই নষ, 
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নিদিউ তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট সখ্যক কাপড় দিতে হবে-:এমন অঙ্গশ- 
কারও করতে হল । বলা বাহুলা, এক্ষেত্রেও তাত'দের উপ্ব চাপানো 
হল মাত্রতিরিক্ত বোঝা । তবুও যদি মুূলধনটা তাদের ঘরে আসতো. 
তাও নয়। কত আর মত্যাহার সহা করবে. আর কতই বাক্ষতি 
স্বীকার করবে? অল্প ছিণ্র মধোই হাহাকার পড়ে গেল টাতশিদের 
মধ্যে । 

এবার ভাতীরা তাত বন্ধ করতে বাধ্য হল, নযাতন সহ্য করতে না 
পেরে কেটে ফেললো নিঙ্গেদের বুডা আঙ্গল' কেউ বা পালিয়ে গেল 
বনে। কেউ বা সিনাই দের দলে ভিড়ে গেল । সন্যাণ্পী বিদ্রোহীদের 
দলে এমন কত নিংন্য ভাভী গিয়ে তাল এলাকে পুষ্টু করেছিল ; 

তহপ কিছু কিছু উত্পা ইংরাজদের রক্তচন্ুকে ভু পং করে 
চালিষে যেতে লাগলে! তাদের ম্বাধান পাখনা । চকউ কউ দাদল 
হণ কুরুলো, কিন্ত নিকুষ্ট দানের কাপড় তৈরি করে বণিকাদের দিল 
আব চগা-।ণে গোপনে ভাল কাপড় বিক্রি করতে লাগণে। ফর।মী € 
ওলন্দজ্ঞ বণিকদের . কিন্তু ইংবাজদের দৃষ্টিকে তার। ফাকি দিতে 
পারল ন । অবাধা তাতীদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে এবার নিযুক্ত 
হস চেকিদার। চেকিদাররা ইচ্ছামত তাতাদের আটক রেখে দাদন 
গুহণ করতে বাধা করালো, বেতন আদাধ করলো ভাতীদের কাছ থেকে 
আর অধিক মুনাফার জন্য ইংরাজজ বণিকদের দ্বার! নিধিত মূল্যের 
উপর শতকরা পনের-াবশ টাকা কমে কাপড় কিনতে লাগলো । 

এবার বেশির ভাগ জাষুগাম্ তাত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। 
নিভর করলে। একমাত্র কৃষির উপর। কত্ত সেখানেও বসে ছিল 
নইলকরর!। বাংলার তাতী আর বাংলার কৃষক উপস্থিত হল 
সবনাশের চরম সীমায় । 

এত ছুঃখেও কোথাও কোথাও স্তী সংঘবদ্ধ হল । প্রথম রূপে 
দ্াড়ালে! মসলিন ।নমানের কেন্দ্র ঢাকার কারিগরর।। ইংবাজ কুঠির 
সামনে একদিন প্রদর্শন করলো! বিক্ষোভ । বিক্ষোভকারীদের নোত। 
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ছিলেন বোষ্টম দাস নামে একজন কারিগর ' উংরাজ বণিকরা বোষ্টম 
দাসকে আটক করলে। কুঠিতে । তারপর আরস্ত করলো অমান্রষিক 
নির্াতন। ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করতে করতে মৃত্া বরণ 
করলেন বোম দাস। 

বোষ্টম দাসের মুহ্াতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তন্তবাষুগণ । ঈংরাজ 
বণিকদের নির্মম অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের জন্ট গড়ে হুললে! 
আন্দোলন । আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করণেন ছুনিরাম পাল নামে 
এক তন্তবায় কারিগর । প্রথমে তিনি তন্তবাধুদের একত্রিত করলেন! 
জারপর ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর “কোর্ড অব ট্রেড” এর কাছে একটি 
দরখাস্ত পেশ করলেন। এ দরখাস্তে ংবাজ বণিকদের উৎপীডনের 
কাহিনী এবং বোষ্ম দাসেও মুত্যু সবিক্ঞারে উল্লেখ করা হল। 
অভিযোগ করা হল, দেশে দ্রধামূলা বুদ্ধি যে হারে বেড়ে চলছে জাজে 
পুৰের দামে বস্ত্র সগবরাহ আর সম্ভব নষু। 

বোড অব টেড অগ্রন্ত করলো শন্কবাযুদের দাবী! এবার 
হুনিরাম আরন্ত করলেন একটানা নাশকতাযূলক কাজ। যেখানে- 
সেখানে আরন্ত হল বিদ্রোহ । কোথাও কোথাও আক্রান্ত হল ইংরাজ 
কুঠি। অবশেষে ছুনিপামের নেতৃত্বে তন্তবাযুরা দিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, 
আর ভাল বস্ত্র তারা বয়ন করবে ন।। নিকুষ্ট ঝুভায় নিকুষ্ট বন্ত্রই বয়ুন 
করবে। এবার ইংরাজ বণিকেরা অনেকখানি অসুবিধায় পড়লো, বাধ্য 
হল আপোপসের জন্ত। ছুনিরামের নেতৃতে টাকার তপ্তবায়দের স্বাথ 
কিছুটা] রক্ষিত হল। 

অতঃপর দুনিরাম কৃমারখালির তন্তবাষুদের সঙ্গে মিলিত হলেন। 
সেখানেও তত্তবায়দের সংঘবদ্ধ করে চালতে লাগলেন শান্দোলন। 
বলাই, ভিখারি, ফক্রি্টাদ প্রভৃতি তত্তবায়গণ সঞ্তোভাবে সহ- 
যোগিত। করলেন ছুনিখামের | এখানেও তৈরী হল নিকুই্ট বন্ত্র। 

অনেকাংশে সফল হল ছুনিরামের আন্দোলন ' ঢাঁক। ও কুমরিখালি 
অঞ্চলে বেমাইনি প্রহার ও আটক হল বন্ধ । জরন্তবাঘুদেরু কাছ ছকে 
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জোর করে স্বীকৃতিপত্র আদায় করা বদ করলেন এবং উৎপন্ন বঙ্ত্ের 
মলা বাড়াতে সক্ষম হলেন । 

সেই সমষ শান্তিসুরের তন্তবায্র কারিগর্রাও গড়ে তৃলেছিলেন এক 
প্রতিরোধ সংগ্রাম । এখানকাক সগ্রামীদের নেতা ছিলেন িজয়রাম। 
দীর্ঘকাল ধবে বিজয়বাম শান্তিপুরের আন্দোলন পাঁরচালনা করে- 
ছিলেন। উতরেজদের বস্ত্র সরবরাহ সম্পূ্ণে বন্ধ করে দিয়েছিলেন 
তিনি । ফলে ইপরাজ্জ বণিকগন শাঁভ্তপুবের তাতীদের ব্যাপকভ'বে 
ধরপাকড় আবস্ত করে । কিন্তু বিশেষ সফল হতে পারেনি। দূর 
থেকে কুঠির লোকভনদেও আসছে দেখলে শচ্ঘবনির দ্বারা ৩গ্তবায়দের 
সাবধান করে দেওয়ার বাবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বিজযুবাম। 
তন্তবায়ুরা তারপর জড হতেন গোপন কোন জায়গা । সেইখাসেই 
নির্ধারিত হতো কর্তঙা । 

বিজযুবাম বভুদিন দবে আন্দোলন পরিচালন! কবেছিলেন। 
দবুকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বুবার। তথাপি 
“কোম্পানীর কর্তকর্তারা আদৌ আমল দেষুনি ভাব প্রতিবাদে । 

বিজয়র।ম জীবদ্দশায় আন্দোলনের নাধমে কোন স্ববিধা আদায় 
করতে পারেননি । তথাপি শাগুপুরের তন্তবায় আন্দোলনের 
পরিচালক হিসাবে তিনি অমর হস্ে আছেন । পরবন্তী কালে তারই 
পঞ্থ অনুসরণ করেছিলেন লোচন দালাল, রামহরি দালাল, রামবাম 
পাস, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল প্রভৃতি তন্তধাষ কািগরগণ। কিন্তু অনুরোধ 
উপরোধের ধার ধরতো না ইংরাজর । এদেশের মানুষকে মানুষ 
বলেও মনে করতো না। তাই শাস্তিপুরের দীর্ঘকালের আন্দোলন 
বার্থ হঘছিল। সেই সঙ্গে একরকম বন্ধ ছস্ে গেছিল বস্ত্রধয়ন। 

গকা, কুমারখারল, শান্থিপুরের ঢেউ বাংলার বুকে ষে স্পন্দন 
এনেছিল, তার ফলে গড়ে উঠেছিল অন্তাম্ অবিচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
স্থানে তন্তবাযুদের প্রতিরোধ আন্দোলন; তণ্মধ্যে চন্দননগর এবং 
হবিপালের আন্দোলনও বে গুরুত্ব ”র্ণ । এখানকার আন্দোলনের 
পরিচালক ছিলেন নষুন নন্দী । * 

এত সংগ্রাম করেও তন্তবামবরা ইংরাভ বণিকদের কাছ থেকে 
কোন সুবিচার লাঁভ করেনি । তখনহ তার! বাধ্য হয়েছিল জন্গ্যাসী 
বিদ্বেহে সামিল হতে। তাদের অর্থবল ছিল না, আর ছিল ন! সার! 
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ইংলাব্যপী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা । এও বুঝেছিল, সশঙ্গ 
বিপ্লব না বটল ইংব'জ বণিকদের জব্দ কর। বাবে না! মনে হয়ন্চ ক্ষীণ 
আশ ছিল, সন্গযাসখব। ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবে এ দেশ থেকে । তাই 
অনেক আশ [নিয়েই ঠাতীরা যোগ দিষেছল বিদ্রোতীদের দলে। 

৮০০ সালে সন্যাসী বিদ্রোহের হল অবসান । বু জনে হারালো! 
প্রণ। দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালানোবু ফলে অব্াদও এসেছিল । 

ভস্ভবায় 'শাষণের খাভংস সুপ দেখে তাতের দিকে জ গ্রহ কাশ 
করছে? না কেউই; ধীরে ধারে বিলুপ্তির দিকে এশিষে গেল 
বাংলার এই মহান কুটির 1শল্সটি । 

অপরদিকে উনবিংশ শতাকশীতে ইংলগ্ডে বস্্াশলে এল তপ্রব 
এক ঘণ্ধ অব্ল?লান্রমে একশ' জন লোকের কাজ সম্পন্ন করলো! : 
প্রয়োজন হল প্রটব কাচা মাতে | ছখনই বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি স্থান থেতে লুটিত হল তলা । সাগবপারের বন্্র শিন যান্ছিক 
পদ্ধতিতে আরও ছল উন্নত! অজখনসঈ ইংলণের প্রস্তর বছ্ছের একচেটিযু। 
বাজার হল ভাব , “জার করে গলা টিপে হতু। করা হল ভারতের 
বস্ত্রশিলকে তর জায়গায় ভারতের মাকে কিনতে হল বিদেশী 
ব্জ। যেতভাওঙদে' জোর করে দাদন দিয়ে তাতে বস্ত্র বন করাতে 
বাধ্য করতো, সেই ভাত্কীবা যাতে বন্ত্র বন করতে না পারে তার জন্যও 
হল সচেষ্ট | এত দুঃপের মধে'ও যে সব তাতীর ঘরে তাত ছিল, 
এবার তাও বন্দ হয়ে গেল। শুন কিংবদন্তী হযে থাকলে বাংলার 
সেই মসলিন, জামদানি আরু সান্ধাশিশির । ছুশো বছর আগেবা। 
পথ্থিবীব বাজারকে মাং করে দিতো ৬ জান্গ চোখে দেখারও 
সৌভাগ্য হল না! কারও । 

সন্নামী বিদেহ অবসানের সাত পঁয়ুতশ বছর পল্ে অর্থাৎ ১৮৩ 
গলে ভারজের হংকাল্খন গুভর্র জেনারেল ইংলগ্ডের “বোডি কব 
ডাইরেকটরের? কাছে লেখা এক পরে উল্লেখ করেছিলেন--"ভারতের 
লপ্রাচীন বক শিল্পের আর কিউ অবশিষ্ট দেই! বস্ত্র শিল্পীদের 
অস্থিতে ভাতের মটি সাদা হখে গেঠে। বাবসা বাণজোর 
ইতিহাসে এমন দুদশ। আর কোথা দেখ! যাসুংন? | 


1 সমাপ্ত ।। 
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